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গণতন্ত্র ঃ ধারণা ও বাস্তব 
পিটার কোলোটকা 
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, চেকোক্পোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, 
চেয়ারম্যান, শ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সরকার 


বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ব ও প্রয়োগে গণতন্ত্র এবং রাষ্-সতার মধ্যে 
সম্পর্কের উপর মৌলিক তাৎপর্য আরো করা যায়। সমাজতন্ত্র, রাই হল 
গণতন্ত্রের বুনিয়াদী রূপ, জনগণের ক্ষমতার মূর্ত প্রধান প্রতিষ্ঠান । তাছাড়া, . 
সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের, অপরিহার্য শর্ত হল, শ্রমিকশ্রেণী ও তার ফাঁমউনিস্ট 
প্ুরোধা৮বাহিনীর (ভ্যানগার্ড ) নেতৃত্বে মেহনত জনগণের ক্ষমতাকে 
শাক্তশালশ কর! । ও 

বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে রাষ্ট্র, ক্ষমতা, এবং জনগণ ও এদের মধ্যে 
সম্পর্ক, এই ধারণাগুলির নির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে অল্প-বিস্তর নানা ধরনের 
দৃষ্টিভঙ্গী আছে । এ একদিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে এবং অন্যদিকে 
বুর্জোয়ার স্তাবকতা, সংস্কারবাদ এবং সুবিধাবাদের মধ্যে সর্বদাই একটা গুরুত্ব- 
পূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে আছে । আজও এমন ধরনের দৃষ্টিভশর সম্মুখীন হতে হয় ষা 
অক্টোবর বিপ্লবের অনেক আগেই লেনিন কৃত্রিম, মার্কসবাদের কাউটস্কায় 
বিকৃতি, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্বিত করেছিলেন। ' রাষ্ট্র 
ও বিপ্লব গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ “এইসব মেকশী সোশ্যালিস্ট পাঁতি- 
বুর্জোয়া গপতন্ত্রীরা, শ্রেণী সংগ্রামের স্থানে শ্রেণী সমঝোতার স্বপ্নকে বসায়, 
এমনকি সমাধ্রতাস্তরিক রূপাস্তরপকেও স্বপ্রালু কায়দায় চিত্রিত করে-_ শোৌষক- 
শ্রেণীর শাসনের উৎখাত নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন 
হয়েছে তাদের কাছে সংখ্যালঘুর শাস্তিপুণ আত্মসমর্পণ । এই পাতি-বুর্জোয়া 
স্বপবিলাস যা রাই শ্রৈণীগুলোর উর্ধে এই ধারণা থেকে অবিচ্ছেন্ত ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেপপর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথে চালিত করে। উদাহরণ স্বরূপ 
যেমন ১৮৪৮ থেকে ৯৮৭৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস এবং বৃটেন, ফ্রান্স, 
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ইতালি এবং অন্তান্য দেশে ও শতাব্দীর শেষের দিকে বুর্জোয়া মান্্রভায় 
সোশ্যালিস্টদের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গ্লেছে ।* (কালেকৃটেড্‌ 
ওয়ার্কস ভলিউম, ২৫, পৃঃ ৪০৩ ) ইতিহাস এই উক্তি গ্তলোর €মাশ দিয়েছে । 

সতের প্রশ্ন এবং এর মধ্যে ক্ষমতার প্রকৃতির ওপর এর নির্ভরতা বিশ্বের 
সামাজিক বিকাশের .বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম ইওরোপে বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বগে, উদণয়মান অতিলোভশ 
বুর্জোয়া, যারা ক্ষায়ত সামন্ত ব্যবস্থাকে ধুলিপাৎ করল, প্রচার করল, এ তাঁদের 
হাতে রাইঈয় ক্ষমতা শব্দটি প্রকৃত অর্থেই ‘জনগণের ক্ষমতা” হবে। কিন্তু 
ইতিহাস থেকে দেখা গেছে জনগণের ক্ষমতা স্বাধীনত!, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের যে 
ধারণা জনগণকে তাদের সঙ্গে পাওয়ার জন্ম বুর্জোয়া বিপ্রবাীরা প্রচার করেছিল, 
বুর্জোয়ারা যতই তাদের লক্ষ্যে পৌছতে এবং সমাজে ও র রে তাদের শান 
সংহত করতে থাকল, সেগুলি ততই অবিচলগতিতে বিশশর্ণ হয়ে পড়ল । 

তা সত্বেও, রুর্জোয়ারা, এখনও “জনগণের মুখপাত্র” বলে দাবি করে, এর 
একচ্ছত্র শাসনকে “জনগণের ইচ্ছা” বলে চিত্রিত করে । ওটা ঘোরাপথে 
স্বার্থপর, সংকণর্ণ শ্রেণী বিবেচনা ছাড়া আর বিচু নয় ৷ বুর্জোয়া সমাজের সব 
শ্রেণী এবং স্তরকে “জনগণ” নামে একটা বিমূর্ত ধারণায় অঙ্গীভূত করে বুর্জোয়া 
মতাদর্শ শাসনকারী শোষক সংখ্যালঘুর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণণর, শহুরে এবং 
গ্রামীণ ক্ষুদ্র উৎপাদক, সম্পত্তির অধিকার বঞ্চিত এবং নিপীড়িত জনগণ সমন্বিত 
শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের আপসহান দ্বন্থকে গোপন করার চেষ্টা করে । 

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ “জনগণ” এবং “জনগণের ক্ষমতা” সম্পর্কিত ধারণার 
সব ধরনের বিমূর্ত । অ-শ্রেপণক ব্যা্যাকে, অগ্রাহ্থ করে। নির্দিষ্ট এ্রীত- 
হাসিক পরিস্থিতিতে জনগণ হল একট! সৃস্পষ্ট সামাজিক-রাঁজনৈতিক উপাদান 
সংবলিত গোষ্ঠী । লেনিন লিখেছেন: «.."আমর1 জানি তিনি ( মার্কস = 
পি সি) সব সময় নিরবাচ্ছিক্রভাবে “জনগণের” এক্য এবং জনগণের মধ্যে শ্রেণী 
সংগ্রামের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত পাতি-বুর্জোয়া বিভ্াস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে 
শিয়েছেন । “জনগণ শব্দটা ব্যবহারের সময় মার্কস শ্রেণী পার্থকাটা এড়িস্বে 
যান নি, উপরন্ত বিপ্রব সম্পাদনে সক্ষম এমন নির্দিষ্ট শক্তিগ্তলিকে এঁক্যবন্ধ 
করেছেন 1” (কালেকটেড্‌ ওয়ার্কস, ভলিউম, ৯, পৃঃ ১৩৩) 

বর্তমান সমাজতন্ত্রের ' ওপর সাম্রাজ্যবাদ এবং সামাজিক-সংস্কারবাদণ 
আজ্মপাত্মক প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে, “জনগণের” ধারণার মভাদর্মপত ব্যাখ্যা 
কোনোক্রপেই পুীথগত নয়__বিশেষ মনোষোগ আকর্ষণ করছে) 
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b) 


বুর্জোয়া প্রচার-মাধ্যম কোন্‌ রাষ্্-বুর্জোয়! অথবা সমাজতাস্রিক_ অধিকতর - 
গপতা স্িক এই মর্মে যে আলোচন! সুরু করেছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে তা তাংপর্য- 
পূর্ণ । বহু বছর ধরে অনুরূপ “কৌতুহল” সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রলেতারণয় 
ক্ষমতার প্রতে দেখান হচ্ছে । বর্তমানে'এই কৌতুহল চেকোক্লোভাকিয়া সমেত 
সব কটি সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর নিবদ্ধ করা হয়েছে । সে কারণে আমি' 
মনে কার বুর্জোয়া চেকোঙক্লোভাকিয়ায় যে-গণতত্ত্র ছিল তার সঙ্গে বর্তমান 
চেকোক্পোভাক সমাজতান্ত্রিক প্রঙ্জাতন্ত্রে গণতন্ত্রের তুলনা করাটা অনাবশ্যক 
হবে না। 

মিউনিখের পুর্বে বুর্জোয়া প্রচার চেকোক্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে “মধ্য ইওরোপে 
গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার একটি দ্বীপ” বলে বর্ণনা করত । এই বজব্যের সমর্থনে 
দেশে ত্রিশটিরও বেশি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব তুলে ধরা হত । কিন্ত এই 
তথ্য সম্পর্কে কিছুই রল! হত না যে চেকোষ্পোভীকিয়ার সমস্ত রাজনৈতিক এবং 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃহৎ পুঁজির কজায়। বস্তুত, সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধাতগুলে! 
. স্থানীয় এবং কিছু বিদেশী একচেটিয়! পুঁদিসংস্থার বোর্ডই গ্রহণ করত |. এতেই 
এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, কার ইচ্ছা শাসক পার্টিগুলোর নেতারা উচ্চারণ করত, 
এবং কে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ে ক্ষমতা প্রয়োগ করত এবং পার্লামেন্ট ও অন্যান্য 
রাষ্ট্রীয় সংস্থার উধ্বে অবস্থান করত-_যেখানে অন্যান্যদের মধ্যে চেকোর্লোভাক . 
সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দক্ষিণপন্থী নেতারাও ছিল । আর্থ-পুঁদির জোট 
(অিগার্ক ) দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ওপর কর্তৃত্ব 
করত ৷ রাষ্ট্র যন্ত্রের ওপর এর ছিল পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ, যাকে এ বুর্জোয়া! শাসনের 
হাতিয়ার এবং শ্রেণী স্বার্থের প্রহর" রূপে ব্যবহার করে । 

শাসকশ্রেপী কোটি কোটি শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, সমগ্র মেহনতকারণ সমাজের 
জরুরী সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, এ সংকটগুলোর এবং গণ- - 
বেকারত্বের কোনো! গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে পারে নি। অনেক অঞ্চলের 
অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা (সর্বোপরি ল্লোভাকিয়ার ) দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব 
এবং অতিরিক্ত গ্রামীণ জনসংখ্যা, জনগণকে বিশেষ করে যুব সমাজকে তাদের 
নিজ দেশে এক সুন্দর জীবনের কোনো ভবিষ্যত সম্ভাবনা বা আশা থেকে বঞ্চিত 
রেখেছিল । ফলে, দেশত্যাশের অনুপাত এওঁ সময়ে ছিল ইওরোপের মধ্যে 
সর্বোচ্চ । | 

চেকোর্জোভাকিয়ার নিপীড়িত জনগণ শ্রেণী ছন্্ বৃদ্ধির পরিচয় দিল 
প্রতিবাদ, ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিলের মারফত ! জনগণের দাবির প্রতি 
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কর্ণপাত করার পরিবর্তে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের, সেই “স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের 
দ্বীপের” কর্তৃপক্ষ জনগণের দাবি অগ্রানথ করে, দমন-পাঁড়নের আশ্রয় নিল । 
তারা প্রাগ, ক্রমপাঁচি, ডুচকভ, কণুটি, ক্রাইভালডভ্‌, মন্ত এবং অনেক 
জায়গার শ্রমিক, গরিব কৃষক এবং বেকারদের ওপর গুলি পর্যন্ত চালাল ৭ 
চিত্রটা সম্পূর্ণ করতে হলে বলতে হয় যে, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা জাতি সমস্যার 
প্রশ্নগুলর--যাঁর সঙ্গে সর্বোপরি শ্লোভাগ্কিয়া এবং চেকোল্লোভাকিয়ার সমস্ত 
জাতিগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট ছিপ, তার সমাধানে স্পষ্টতই অক্ষম হয়। শ্রেণী 
এবং জাতিগত নিপশড়ন, সামাজিক উত্তেজন1 এবং জাতিগোষ্ঠীর আনুগত্য- 
হাঁনতাকে বাড়িয়ে তোলে, স্বভাবতই এটা বুর্জোয়া চেকোগ্লোভাক রাষ্ট্রকে 
- ভেতর থেকে ক্ষয় করে ফেলে । শেষ পর্মস্ত এ সব কিছুকেই প্রাতাক্রয়াশশল 
এবং ফ্যাসিন্ত ধাঁচের রাজনৈতিক পার্টিগুলে (যেমন হিনলিন এবং শিনক! 
দলগুলে]) এবং তাদের মাধ্যমে নাংটস আগ্রদকর! ব্যবহার করেছিল । 
কামডিনিস্ পার্টিই ছিপ চেকোক্লোভাকিয়ায় একমাত্র রাজনৈতিক দল 
যে গুঁজিপতিদের জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঈীড়িয়েছিল ৷ প্রাক-মিউনিখ 
অদুবিধাজনক কালপর্বে যখন ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধের বিপদ ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা 
দিয়েছে, তখন সি পি সি জেড শ্রমর্জীবশ জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
সামা্জক, জাতীয় এবং অন্যান্য দাবি ও চাহিদার সস্তা্ট বিধানের জন্য এক 
গঠনমূলক কর্মচসূচণী হাজির করেছিল । তবে কমিউনিস্ট-বিরোধাঁ দৃষ্টিভজশ 
এবং বুর্জোয়াদের আত্ম-স্থার্থ, যা ষে কোনো মূল্যে তার সম্পদ এবং মুনাফা 
রক্ষায় ছিল উদ্মুখ, তা ও কর্মসূচী ক্ূপায়ণের পথে ছিল অনতিক্রমনীয় বাধা । 
মিউনিখ হুকুমনা মায় বুর্জোয়াদের জন-বিরোধশ নতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে 
ফুটে ওঠে ৷ ওতে এ সময়কার রাষর ব্যবস্থার "জনগণের* গণতীন্্রক চাঁরপ্রের 
কল্প কাহিনশীকে এবং পুঁজিবাদের অধীনে জনগণের সার্বভৌমত্থকে সম্পূর্ণ- 
রূপে ধুজিসাং করা হল । আমাদের প্রতি পশ্চিমী মিআদের লজ্জাজনক 
বিশ্বাসঘাতকতার পর, চেকোক্পোভাকিয়ার বুর্জোয়ারা! জনগণের ইচ্ছা এবং 
স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়াই নাং জার্মানির কাছে 
আত্মসমর্পণ করে । এরা সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য চেক্‌ এবং শ্লোভাকদের 
জাতীয় স্বাধীনতাকে, রাই হিসেবে চেকোষ্রোভাকিয়ার অস্তিত্কেই বলি 
দিল । একারণেই ক্লিমেন্ট পটওয়াল্ড সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছিলেন, 
এইভাবে বৃর্দোয়ারা প্রমাণ করল যে তারা আমাদের দেশের বিবেকবান 
ব্যৱস্থাপক নয় পরম্ক এক দৃণ্য বিশ্বাসঘাতক ৷ | 
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জাতাঁয় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্রবের চালিকা শক্তি শ্রমকপ্রেপী, যার. 
প্ুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় মুক্তি, স্বাধীনতা এবং জাতীয় রা 
সত্তার পতাকা তুলে ধরেছিল ৷ পার্টি প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের ইঞ্জত এবং 
বিবেকের কাছে আবেদন জানাল, প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনমনে শক্তির 
সঞ্চার-করল-এবং নাংসি আগ্রাসকদের এবং নাংসিদের সামনে অবনুষ্ঠিত 
জাতণয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানাল | কমিউনিস্টদের 
প্রবল কর্মতংপরতার ফলেই, বোহেমিয়া এবং শ্লোভাকিয়ার মেহনতণ জনগণ 
উপলব্ধি করেছিল যে কেবল কমিউনিস্ট পার্টিই রাজনৈতিক পারপন্ধতার কঠিন 
এতিহাসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে এবং জনগণকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে 
পারে। ভবিস্যতের মুক্ত চেকোক্লোভাকিয়ার রূপরেখা ফ্যাসি-বিরোধী 
যুদ্ধের মধ্যেই পরিস্ফুট হয় আর এতে প্রধান ভূমিকা ছিল শ্রামিকশ্রেশীর |. 
রাষইটাকে সংস্কার করে নেওয়া এবং প্রাক-মিউনিখ মস্পর্কে প্রত্যাবর্তন করার 
প্রশ্ন ছিল না আর তা হতেও পারে না । এ এমন এক রাষ্ট্র হবে যা মতুন 
যুক্ত এবং স্বাধীন প্রজ্াভন্্র, যেখানে ক্ষমতা জনগণের ছার! প্রয়োগ করা হবে 
এবং যে রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী, পারম্পারিক সাহায্য এবং 
সহযোগিতার ওপর আতস্থ! স্থাপন করবে । 


এই নতুন, জনগণের প্রজাতন্ত্রের জন্চ সংগ্রামের সময় জনগণের ক্ষমতার অঙ্গ 
"হিসেবে গুপ্ত বিপ্লবী জাতীয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । শ্লোভাক জাতীয় 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গতিপথে, কার্ধত সেটাই ছিল চেকোষ্লোভাক জাতীয় এবং 
গণভান্ত্রক বিপ্লবের দৃচনা! ( আমর! এ বছর এরই ৩৫তম বার্ষিকী উদযাপন 
করেছি ), জাতীয় কমিটিগুলি এবং শ্লোভাক জাতীয় পরিষদ আগ্রাসক-মুক্ত 
মুজাঞ্চলের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করে । গুস্তাভ হুদাক শিখেছেন, যিনি ক্যারল , 
শ্মিডকে এবং লাভল্লাভ নভোমেস্ষির সঙ্গে একত্রে জার্মান ফ্যাঁসবাদ ও তার 
এ দেশশয় অনুচরদের বিরুদ্ধে শ্লোভাক জনগণের ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 


নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, জাতীয় কমিটিগুলো ছিল জনগণের প্রকৃত বিপ্লব মংগঠন 
যা বিপ্লবকে রক্ষা এবং বিকশিত করছিল ।' তারা শিক্ষিত হয়েছেন “নিজ্ব ' 
অভিজ্ঞতার বিষ্ঠালয়ে, বৈপ্লবিক যুগের 'এবং জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের কঠিন 
বিদ্যালয়ে" | অভ্যু্থ/নের সময়ে জাতীয় কমিটিগুলো৷ যে অভিজ্ঞতা] অর্জন 
করে তা ক্লোভাকিয়া জুড়ে পারব্যাঞ্ত এবং প্রসারিত হয় । এ মডেল অনুষায়ণ 
সোভিয়েত বাহন কর্তৃক মুক্ত অঞ্চলেও জাতীয় কমিটি গঠিত হয় 1 "* ' 


* গুস্তাভ ছুসাক । স্ভেডেক্টডে| ও ল্লৌোভেনসকম নারদনম পোভসতাঁনি, 
ত্রাটিল্লাভা। ১৯৬৪, পৃঃ ৩১৮-৩১৯ 


ৃ শ্রামকশ্রেরী, কৃষক এবং গণতাভ্ত্রক বুদ্ধিজখবীদের মোর্চার কাঠামো গড়ে 
ওঠে শ্লোভীক জাতীয় অভ্যুত্থানের সময় এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
নিবিড় ও ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপাত্তরণের কালে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় 
করে । এই মোর্চার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হল চেক এবং ক্লোভাকদের 
জাতীয় ফ্রন্ট । ফ্যাঁসবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চুড়ান্ত অধ্যায়ে 
- যখন সমগ্র চেকোর্পোভাবিয়া সোভিয়েত দেনাবাহিনধ কর্তৃক মুক্ত হয়েছে, 
প্রধানত তখনই সব শ্রেণীর মেহনতকারণ জনগণের সঙ্গে শ্রামকশ্রেণীর এঁক্য 
অর্জিত হয় । এটাই ছিল আমাদের দেশে পরবর্তী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াগুলোর 
বনিয়াদ এবং যাত্রারস্তের কেন্দ্রবিন্দু । এ সময় কর্তব্য ছিল সমাজতন্ত্রের 
অভিমুখে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে নিগৃঢ় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরি- 
বর্তনগুলো কার্ষকর কর! । এ 
বুর্জোয়াদের ফ্যাসিবিরোধা অংশ, যাদের কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল, 
- জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত াকাজ্ষাগুলোকে অন্থশকার করতে পারে দি । সে 
কারণে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় কমিউনিস্ট পার্টি সৃত্রাঁয়িত কর্মসৃচশর-নশতি- 
গুলো! গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করে । সঙ্গে সঙ্গে, বুর্জোয়া-চক্র এই আশাও 
পোষণ করে যে আজ হোক্‌ বা কাল হোক্‌ জারা বিপ্লবকে স্তিমিত করতে 
সক্ষম হবে এবং তাদের পছন্দ মাফিক রাস্তায় এর বিকাশ পরিচালিত করতে 
পারবে! কিন্ত বিপ্রবী আন্দোলনের পরিচালক সর্বাধিক প্রগতিশশল শ্রেণী 
এবং চেকোক্পোভাক কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সব থেকে প্রভাবশালপস পার্টি; এই 
বাস্তব ঘটন। এই সুদূর প্রসারণ পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেয় ৷ 
ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে এবং সামাজিক কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
.কমিউনিস্টরা আবিচলভাবে সমগ্র জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরে । প্রাতীক্কিয়- 
শীলরণ, অবশ্য কমিউনিস্টদের কর্মসূচীর বিরোধিতা করে যাতে অন্যান্য বিষয়- 
গুলোর মধ্যে উল্লেখিত ছিল, জাতির গণতন্ত্করণ, বিস্বাসঘাতকদের এবং 
দালালদের শা্তদান, জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, পশ্চাৎপদ শিল্পগুলোর 
আধৃনিকশকরণ, জাতীয় কমিটিগুলোকে জনগণের ক্ষমতার সংস্থা হিসেবে 
_ শকিশীলশ করা, সেনাবাহিনশ, নিরাপত্তা বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ওপর 
" জনগণের নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ । কিন্তু বিপ্লবের ধারা 
ছিল অপ্রতিরোধ্য | এ দাবগুলোর জন্ত শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম শ্রেণী 
হিসেবে বুর্জোয়াদের অবস্থানে অবক্ষয় ঘটায় । ইতিহাদের চাকাকে উল্টো- 
দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পপ নিয়ে সংখ্যালঘু বুর্জোয়ারা যে কর্মসূচী তারা 


৮ 


ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে ক্রমেই সোচ্চার হয়ে. ওঠে । এর 

সংকীর্ণ শ্রেশী স্বার্থ অনুসরণের ঝৌকে জাভাঁয় মুক্তি সংগ্রামের যাত্রারস্ভ থেকে 

চেক.এবং ল্লোভাকদের জাতীয় ফ্রন্ট ষে মহান নীতি এবং নির্দোশকার সঙ্গে 
যুক্ত ছিল তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল । 

5৯৪৮’র মে মাসে ধার্য নির্বাচনে পরান্বয় নিশ্চিত জেনে রী গ্ণ- 
তান্ত্রিক শক্তির শক্তিশালী হওয়া এবং চেকোক্পোভাক কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রভাব বৃদ্ধিকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক খোলাধুলি অগণতান্ত্রিক এবং - 
হঠকারপ কাজ করে বসে । . ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে একটা ক্যু করার চেষ্টা 
করে । এই সময়ে কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন, যেমন অল্প কিছুদিন আগে 
ফ্রান্স এবং ইতালির বুর্জোয়ারা, সরকার প্রেকে কমিউনিস্টদের অপসারণে, 
জাতীয় এবং গণতাপ্ত্িক বিপ্লবের সমা্জতাস্ত্িক বিপ্লবে শান্তিপূর্ণ বিকাশে এবং 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল আমাদের দেশেও ত! সম্ভব 
হবে। চেকোল্লোভাক রুর্জোয়াদের এই জুয়াড়ণপনা শ্রামকশ্রেণী এৰং 
অপরাপর সংখ্যাগরিষ্ঠ চেকোক্লোভাকদের কাছ থেকে প্রবল প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হল | নির্বাচিত সমাজতন্ত্রের রাস্তার চলার জন্য জাতিগুলির অব্যাহত 
ইচ্ছা, সেই সময়ে দেশে প্রচালত আইন-কাঠামো এবং এঁতিহ অনুযায়ণ 
সাংবিধানিকভাবে লিপিবদ্ধ হল ! এমন কি কোনো কোনো অ-প্রলেতারণীয় 
পার্টির মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তাদের নেতৃত্বের হঠকারিতার বিরুদ্ধে ছিল । - 
এটা এ পার্টির এবং সংগঠনগুলির মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রনর্বিশ্তাসের 
পুনরুজ্জীবিত জাতাঁয় ফ্রণ্টের ভবিশ্ং কার্যকলাপের অংশের বনিয়াদ হতে 
পারল । 


১৯৪৮'র ফেব্রুয়ারিতে বিজয়ের টিকা দিনগুলোতে চেকোক্পো- 
ভাকিয়ায় ক্ষমতার প্রশ্নের চুড়ান্ত মীমাংসা এক পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্রক সমাজ 
নির্মাণের পথ রচনা করে । 

প্রলেতারীয় বিপ্রবের বিজয় এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ক্ষমতায় জনগণের 
সমাজতা'ম্রক ক্ষমতায়-বূপাত্তরণ স্পষ্ট করে ধা আমাদের দেশে, সোস্ছিষেত 
ইউনিয়নে এবং সমাজতস্ত্রের অন্যান্ত দেশের মতোই, প্রলেতারণয় একনায়কত্বের 
কূপ ধারণ করল । 

মার্ঝবাদ-লেনিনবাদ অস্বীকার করে না যে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার বিভিন্ন 
পথ আছে; বরং বিপরীতে এটা এ খিসিসকেই প্রমাণ করে! লেনিন 
লিখেছিলেন, “পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ রূপাস্তরণ নিশ্চিতভাবেই প্রচণ্ড 
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রকমের বিচিত্র রাজনৈতিক রূপ সৃষ্টি করতে বাধা, কিন্তু তাদের মর্মবস্ত হবে 
সমান £ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্” (কাজেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম, ২৫, 
পৃঃ ৪১৩ ) ৭ 
সমাজতনেপান্তরপের সাধারণ নিয়মগ্ুলির কার্যকলাপের আরও প্রমাণ 
হুল চেকোক্পোভাকিয়ার প্রলেতারায় একনায়কতন্ত্ের প্রতিষ্ঠা । এ হল সেই সব 
নিয়ম কার্যকলাপ কোনো একটি বিশেষ দেশে, অথবা কয়েকটি দেশে কিংবা 
পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয় । অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে 
আপেক্ষিকভাবে উন্নত স্তরের চেকোঙ্সোভাকিয়ার়্ সমাজতন্ত্রের উত্তরণের 
নির্দউ অবস্থা অন্যান্ত দেশের প্রাপ্ত অবস্থার তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক, 
চেকোক্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এটা! হিসেবের মধ্যে পণ্য করেছিল । 
কিন্ত আমাদের দেশের নিজস্ব উপাদানগুলি জাত নির্দিষ্ট এঁতিহাসিক, 
অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য উপাদানগুলো হয় পৃথকভাবে অথবা একব্রিতভাবে, 
. বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সাধারণ আইনগুলোকে বিলুপ্ত অথবা নিষ্রিয় করে।' 
বিপরীতে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক অগ্রঙ্গতির পথে জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো এ 
আইনগুলোর সার্বজনীন তাংপর্যকে বিশেষ করে, প্রলেভারীয় একনায়কতন্ত্রের 
বিষয়গত অনিবার্থ পাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে । ১ 


সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রতোকটি দেশের তার নিজস্ব স্বতন্ত্র - বৈশিষ্ট্য 
“ আছে, আছে তার ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত অনুপম বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক 
অবস্থান, এঁতিহা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ত আছেই ৷ আমরা কোনে) 
মতেই এই স্বাতত্্যগুলিকে ব্যতিক্রম গণ্য করে -এবং জিদ ধরে যে প্রলেতারণয় 
একনায়ত কেবল অতাঁতেই যুক্তিসঙ্গত ছিল এখন আর তার প্রয়োজন নেই, . 
এমন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে পাঁর না । এ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণকারীদের মতে 
তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে এই ব্যবস্থা খাপ খায় না। 


আমরা মনে কার এই যুক্তির মধ্যে ছুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেল হচ্ছেঃ 
একদিকে, অন্যসব শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা 
হিসেবে প্রলেতারণয় একনায়কতন্ত্ের শ্রেণী রাজনৈতিক [বিষয়বন্ত, আর অন্য 
দিকে, ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি, কূপ ও পন্থা । ইতিহাসে এহেন পারাস্থৃতি 
দেখা গেছে (নিশ্চিতভাবে আরও অনেক দেখা যাবে) যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টি সংখ্যাগারষ্টের' ইচ্ছানুষায়ণ “শান্তিপূর্ণভাবে” সরকারে অংশগ্রহণের 
অধিকার লাভ করে । কিন্তু বুর্জোয়ার শ্রেণী ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখার রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থাধীন সরকারে অংশগ্রহণ এক িগ্নস, এবং "জনগণের প্রকৃত 
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ক্ষমতার জন্য পথ করার উদ্দেশ্যে ও ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা একে- 
বারেই ভিন্ন জিনিস । রাস্ত্রীয় সংস্থার ষে কোনে! প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশ 
গ্রহণের ন্যায় সরকারে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ তবে জনগণের ক্ষমতার জন্য 
সংগ্রামে নির্ধারক উপাদান নয়। 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অর্থাৎ জনগণের প্রকৃত ক্ষমতার 
সৃষ্টির জন্য ক্ষমতার কাঠামোর সবকটি সংযোগসৃত্রের পুনর্ধিন্যাদ প্রয়োজন 
যাতে এ শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতশ জনগণের অপরাপর অংশের ইচ্ছা! এবং 
স্বার্থকে আভিব্যক্ত করতে পারে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের অংশগ্রহণের 
মাধ্যমে কাজ করে ।. 
এই ঘটনা আমরা অন্ীকার কারি না যে কমিউনস্ট-বিরোধা, বুর্জোয়া এবং 
_সংস্কারবাদণ শক্তিগুলি পরিকল্পিতভাবে প্রলেতারণয় একনায়কত্বের ধারণার 
একট! বিকৃত, অসম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হাজির করে এবং তাদের ব্যাখ্যানুযায়ণ 
"সাধারণ গণভস্ত্রের” বিপরণত হিসেবে দেখায় । তারা শরমিকশ্রেণীর আন্দো- 
লন এবং তার সিত্রদের বিশ্বাস করাতে চায় যে প্রলেতারণয় একনায়কভন্ত্র 
গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত । | | 


কাউটস্কির সঙ্গে লেনিন তার বিখ্যাত বিতর্কে এই ধরনের কুৎসার চমৎকার 
জবাব দিয়েছিলেন । শোধনবাদণী, সুবিধাবাদশ এবং নৈরাজ্যবাদশদের সঙ্গে 
এক তত্র সংগ্রামে, তান এই খিসিসকে তুলে ধরেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 
শক্তিশালণকরা__অনিবার্ষভাঁবে যে রাষইটির প্রারস্তিক পর্যায়ে হবে প্রলেতারীয় 
একনায়কতান্ত্রক রাই । সেইসঙ্গে তিনি লিখলেন £ “রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের প্রশ্নে মার্কস শ্রেণী সংগ্রামের যে তত্ব প্রয়োগ করেছেন তা 
অবশ্তস্তাবিভাবে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক শাসনের তার একনায়কত্ের 
স্বীকৃতি দান করে."'। প্রলেতারিয়েতের রাই ক্ষমতা চাই, বলপ্রয়োগের একটা 
কেন্দ্রীতৃত সংগঠন প্রচণ্ডতার একটা সংগঠন, যা একটা লমাজতান্তিক আর্থব্যবন্থা 
সংগঠিত করার কাত, শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করবে এবং কৃষক, পাতি 
বুর্জোয়া ও আধা-প্রলেতারীয়দের বিপুল জনসমস্টিকে পরিচালিত করার 
দ্বিবধ কাজ করবে । ( কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভলিউম ২৫, পৃঃ ৪০৪ ৷) 

শ্রামকাশ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক পুরোধা বাহিনীর (ভ্যানগার্ড) এ্রীতি- 
হাসিক দায়িত্বকে খর্ব করার প্রয়াস আজও অব্যাহত । তবে বর্তমানের 
সমাজতন্ত্রগুলোর ব্যবহারিক কার্যকলাপ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে, 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সমাজতান্ত্রিক রূপাত্তরণের জন্য শ্রমিকশ্রেনীই 
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নেতৃত্বের ভূমিক! পালন করে, যে ভূমিকা অন্য কেউ পালন করতে 
পারে 51) ও 

শ্রমকশ্রেণী তার রাজনৈতিক শাসন একভাবে কার্যকর করে না, ত 
মিত্র শ্রেণীগুলোর সঙ্গে একত্রে করে, অর্থাৎ, কৃষক এবং মেহনতশ জনগণের 
অপরাপর অংশের সঙ্গে মৈত্রখবন্ধভাবে, এবং সমাজতন্ত্র যতই বিকশিত হতে 
থাকে এই মৈত্রীর সামাজিক বানিয়াদ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায় । | 

অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মতোই চেকোঙ্সোভাকিয়ায় সমাজতাস্রিক 
গঠন কাণ্ড কার্যত মার্কসবাদশ-লেলিনবাদশী তত্বের এই প্রস্তাবনাকে অনুমোদন 
করে যে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র অন্য সব শ্রমজশীবশ জনগণের সঙ্গে মৈজ্রীবদ্ধ 
" ভাবে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক ক্ষমতার জন্য বাস্তব প্রয়োজন থেকেই উদ্ভুত হয়, 
কারণ অন্য কোনে! শক্তিই শোষণ এবং নিপণড়ন মুক্ত একটা নতুন সমাজের 
প্ঠনকে নিশ্চিত করতে পারে না । 

উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, শ্রেণীগুলোর 
মধো প্রকৃত অসাম্য যা বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কের ছার! 
অবশ্ঠস্তাবিভাবে পুনরুংপাদিত হয়, তা তথাকপিত “সাচ্চা” গণতন্ত্রের সমস্ত 
কথাবার্তার অস্তঃসার শৃন্যতাকে তুলে ধরে । 

লেনিন প্রকৃত গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের একটা অথণ্ড সম্পদ বলে দেখতেন 
এবং শ্রেমিবাশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে 
' বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে সংযুক্ত করেছিলেন । তিনি লিখেছিলেন: 
“...গণতন্ত্ৰ ছাড়া সমাজতন্ত্র অসম্ভব কারণ £ (১) প্রলেতারিয়েত সমাদ্দতান্ত্রক 
বিপ্লব লমাধা করতে পারে না যদ্দি না গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মাধ্যমে 
নিজেকে প্রস্তুত করে; (২) বিজয় সমাজতন্ত্র পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কার্যকরগ 
না করে তার বিজয়কে সংহত করতে এবং মানবঙ্গাতিকে রাত্রের অবনুষ্থির 
দিকে নিয়ে যেতে পারে না ।” ( কালেকটেড ওয়ার্ক স, ভলিউম ২৩, পৃঃ ৭৪)! 
এই ধারণাপ্ুলি লেখার পর অতিক্রান্ত যুগগুলি এর বিদ্যমান থাকার চমতকার, 
সাক্ষ্য দিয়েছে । | 

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ইতিহাসে ব্যাপকতম গণতন্ত্রফে প্রধানত প্রতি- 
নাধিস্ধব করে-_মেহনতকারণ জনগণের, জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাপারিষ্টের জন্য 
গণতন্ত্র । সেই কারণে দমাজতন্ত্রে রাই ক্ষমতা প্রকৃত অর্থেই জনগণের ক্ষমতায় 
পরিণত হয় । সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা অবিসংবাদশভাবে প্রমাণ 
করে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিয়ের পর প্রলেভারীয় একনারকভন্ত্ 
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সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে এক অন্ভুতপূর্ব ব্যাপক বানয়াদের 
ওপর নির্ভরশশল জনগণের শক্তি সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালশ হয় । 

চেকোক্লোভাকিয়ায়, যেখানে এঁতিহৃগতভাবেই গণতান্ত্রিক সংস্থার আস্তিত্ব 
ছিপ সেখানে প্রলেতারয় একনায়কতন্ত্র জনগণের বৃহত্ম অংশের গণতন্ত্রকে 
ধর্ব করে নি । বরং বিপরীতে, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবশদের অনুকূলে 
গপতান্ত্িক প্রক্রিয়া লক্ষপীয়ভাবে সম্প্রসারিত হল ৷ উৎপাদনের উপায়গুলিকে 
সরকারি মালিকানাধীন করে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা 
জনগণের ক্ষমতার বিকাশে গাঁতদান করল । এই ক্ষমতা গড়ে উঠল একটা 
শক্ত সামাজিক বনয়াদের ওপর । এটা শুধু সংখ্যার দিক থেকেই ( যেহেতু 
ইদানীং বেশিরভাগ মানুষ রাষ্ট্র ক্ষমতা গঠনে এবং প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করে ) 
নয় 'উৎকর্ষভার দিক থেকেও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হুল : বর্তমানে রাষ্ট্র. ক্ষমতা 
জনগণের হাতেই আছে এবং তারা তাদের সুমন্ত সৃজনশশল শক্তিকে নতুন . 
সামাজিক মূলাবোধ, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বহুগুণ বৃদ্ধি এবং নিরাপদ 
রাখার অভিমুখে পরিচালিত করছে ৷ 

চেকোল্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় আমরা কমিউনিস্টর! 
এবং অপরাপর মেহনতশ জনগণ তখনই সাফল্য অর্জন করেছিলাম খন অ'মর! 
নিরবচ্ছিম্নভাবে মার্কসবাদশ-ঞ্জেনিনবাদশ শিক্ষাকে আমাদের পথপ্রদর্শক 
হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম । যখনই মার্কসবাদ-প্নিনবাদের নশ'তসমূহ 
এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে অগ্রাহ করা হয়েছে তখনই সমাজ জীবনে বিকৃতি 
দেখ! দিয়েছে, ভ্রান্তি ঘটেছে, এবং বিষয়টি সামাজিক রাঙনৈতিক সংকটের 
স্তরে পৌচেছে যা জতিক্রমণের জন্য আমাদের অনেক দাম দিতে হয়েছে । 


আম্মি নিশ্চিত, ১৯৬৮:৬৯ সালের চেকোল্লোভাকিয়ার ঘটনা এখনও . 
অনেকের স্মরণে আছে । এ ঘটনাগুলর, “সি পি সি’র ভ্রয্োদশ কংগ্রেসের 
পর চেকোশ্লোভাকিযার কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজে পরিব্যাপ্ত সংকটের 
শিক্ষা” শশর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ দাঁললে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও মৃদ্যায়ন হয়েছিল । এ 
দলিল থেকে স্পষ্ট বোকা গেছে সজমাতন্তরের শত্রুরা আমাদের সমাজতাস্ত্রক 
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই হীনমন্য করতে এবং- এর ক্ষমতার প্রকৃতিকে 
বদলে দিতে চাইণছিল ৷ দৃক্ষণপন্থণ সুবিধাবাদশ এবং সমাজতন্ত্র বিরোধ 
শতক্তিগুলি যার! রাষ্ট্র এবং পার্টি সংগঠনে এবং গণ-সংগঠনগুলিতে ঢুকে 
পড়েছিল ভারা ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার সমাজতান্ত্রক উপাদান- 
গলির গুরুত্বপূর্ন সংযোগসূত্রগুলিকে ছিন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল_যাতে 
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আমাদের রাষ্ট্রস্ভার গ্রণভান্ত্রক ' বানিয়াদে শ্রেনীগত অধঃপতন ঘটে । 
“গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম” ক্লোগানের আড়ালে এ সময়ের পচ 
মিশেলশ কাঁমউনিস্ট-বিরোধী কোয়ালিশন কার্যত রুর্জায়া সামাজিক সম্পর্ক- 
গুলিকে ফিরিয়ে আনার, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠীর জন্য জমি তৈরি করছিল । 

অভ্যন্তরীণ প্রাতবিপ্রবী শক্তিগুলিকে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক আন্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়াকে বিপর্যয়কর আঘাত দেওয়ার এবং আমাদের সমাজে সংকটের 
বৃদ্ধি রোধ করার পর থেকে পার্টি এবং জনগণ সমাজভাম্তিক জনগণের, রাষ্ট্রের 
এবং সমাজতন্ত্রের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রতিনিয়ত 
মনোনিবেশ করছে । | 

সমাঞ্জতাস্রিক চেকোল্লোভাকিয়ায় সমস্ত ক্ষমতার মালিক শহর ও গ্রামের 
মেহনতশ জনগণ ৷ শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টির নেতৃত্বে এরা এই ক্ষমতাকে 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এবং তার সংস্থার এবং জাতীয় ফ্রন্টে এব্যবদ্ধ রাজ- 
নৈতিক দল এবং গ্রণ-সংগঠনগু[ির মাধ্যমে প্রয়োগ করে থাকেন । অন্য কেউ 
নয়, মেহনতশী জনগণই রাষ্ট্রের কি ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসনিক-_উভয় ক্ষমতার 
উৎস এবং বাহন ৷ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতোই চেকোঙ্লোভাকিয়ার 
সংবিধানেও এট! সর্বোচ্চ আইন, জনগণের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্বের আইনই 
বাস্তবতা হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে । 


বুর্জোয়া রাই যার প্রাথমিক এবং চরম উদ্দেশ্য হল একটি শ্রেণীর রঃ 
বুর্জে য'দের শাদনকে নিশ্চিত করাফলে এই রা একেবারেই আধকতর ' 
. বিকাশমুখী হতে পারে 'না ।. বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা 
সর্বাধিক উল্লত উৎপাদন এবং সামাজিক সম্পর্ক সমন্বিত শ্রেণীহীন, কমিউ- 
নিস্ট লমাজ নিমাণ অভিমুধশ । বুর্জোয়া রাই বর্তমান সম্পর্কগুলি অপরিবর্তিত 
রেখে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকে, আর সোডিয়েত ইউনিয়ন, 
চেকোল্লোভাকিয়| এবং অন্যান্য সমাজতাস্তরিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা প্রমাণ 
করেছে যে সমাজতাস্ি রাই সচেতন এবং আবচলভাবে সমাজজশীবনের সমস্ত 
ক্ষেত্রে, জনগণের কর্মতংপরতা এবং উদ্যোগের সমস্ত ক্ষেত্রে ক্বাত্মক, গতিশীল 
এবং উদ্দেশ্যমূলক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করছে.। 

আমাদের জনগণ নিজেরাই নিজ্জেদের শাসক | তারা কেবল নির্বাচনের 
সময়েই অর্থাৎ তাদের আকাক্রা প্রকাশের উৎসবের দিনগুলিতেই সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলেণ গ্রহণ এবং কার্যকর করে না-উপরস্ত দিনের পর দিন 
তারা এটা করে থাকে । সমাজতান্ত্রক সমাজকে ধন্যবাদ তাদের ক্ষমত 
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লোককতা বর্জিত এবং কার্যকরী £ তারা শোষণমুক্ত, এবং অর্থনীতি, সমাজ, 
রাষ্ট্রের প্রভু এবং আরও সামাজিক অগ্রপতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য সমাজ- 
তান্ত্রিক উৎপাদনে উৎসাহ দিতে এধং মেহনত জনগণের কল্যাপের অবিচল 
শ্ৰীবৃদ্ধি সাধনে সমাজের সম্পদের ফলদায়ী ব্যবহারের জন্য তারা তাদের রাজ- 
নৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে । এভাবেই সমাজতাত্্রক গণতন্ত্রের বাস্তব প্রকাশ 
ঘটে এবং সর্বাধিক উন্নত বুর্জোয়া গণতঙ্ত্রের থেকে এটাই এর বৈশিষ্ট্য ৷ 

বিগত দশকগুলোতে চেকোষ্শোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিকাশে 
বৈশিষ্ট্যের সাধারণ রূপরেখা কী? প্রথম এবং সর্ধাগ্রে হল £ 

সামাজিক ক্রিয়াকল-পের সর্ব ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি ও এবং 
পদ্ধতিগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ; ~ 

সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য এবং কর্তব্যের 
সঙ্গে, যা অজিত হয়েছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে ষে পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তার 
সঙ্গে কঠোর সঙ্গতি বজীয় রেখে গড়ে তোলা হয়েছে; 

_নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত জনগণের ক্ষমতার প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থাগুলোর 

ভূমিকার সর্বস্তরে বৃদ্ধি; y 
' দেশের কর্মকাণ্ডে গণতাঞ্রিক নপীতগুলো পুনরায় বলবং করা হয়েছে এবং 
সমগ্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে আশাবাদ করে তোলা হয়েছে; 


__অক্ত রাজ্য ব্যবস্থার গঠন কাঠামোর উন্নাঘ সাধন করা হয়েছে; 

দেশের লংগঠন এবং ক্রিয়াকলাপের বৈধ বনিয়াদকে আরও সংহত কর! 
হয়েছে; 0. 

_আমাদের গণতান্ত্িক ব্যবস্থার এক অপরিহার্য উপাদান জন সংগঠনগুলি 
কার্যকরভাবে কাজ করছে এবং জনগণের সমর্থনও বাড়ছে 

_দাতীয় ফ্ৰণ্ট, শ্রমিক, সমবায় কৃষক এবং চেকোম্লোভাক বুদ্ধিজীবীদের 
মোর্চার রাজনৈতিক অভিব্যক্তির মর্যাদা এবং প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে । 

বিশদ ব্যাখ্যার জন্য, উল্লেখিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তত দুটিকে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা যাক্‌ । 

প্রথমত, ফেডারেল এসেমক্রি, চেক্‌ জাতীয় পরিষদ, শ্লোভাক জাত'য় 

যদ, জাতীয় কমিটিগুলো এবং জনগণের ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগুলোর 
কাজকর্মে অক্লান্ত মনোযোগ দিয়ে থাকে । চেকোল্লোভাক জনগণের ইচ্ছা, 
জনগণের সমাঞ্জতাত্্রক ক্ষমতার রূপায়পের দৈনন্দিন কার্যকলাপে তাদের যা 
কিছু সাহায্য এবং সমর্থন প্রয়োজন তা তারা পায় । আমাদের প্রতিনিধি 
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সংস্থাগুলোর সামাজিক বিশ্থাস বর্তমান চেকোক্পোভাক সমাজের শ্রেণী এবং 
সামাজিক কাঠামোকে প্রতিফলিত করে । উদাহরণস্বরূপ, ফেডারেল 
এসেমরিতে শতকর! ৫১ জন ডেপুটিই হলেন হয় শ্রমিক অথবা শ্রমিকশ্রেণী জাত 
ব্যক্তি এবং শতকর] ১২.৯ ভাগ কৃষক ৷ জাতীয় কমিটিতে ডেপুটিদের শতকরা 
৪২.৭ ভাগ শ্রমিক এবং শতকরা ১৭.৯ ভাগ কৃষক ৷ জাতশয় কমিটিগুলোতে 
আনুমানিক ২ লক্ষ ডেপুটি আছেন । এছাড়া আরও ৩ লক্ষ ৬০ হাজার 
নাগরিক কমিশন সদস্য অথবা এক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করে থাকেন 1 


ভিতাঁয়ত সমাজতান্ত্রিক রাই এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে নিথুস্ড করার 
জন্ত আইন ব্যবস্থা এবং আইন ও শৃত্মলাকে শক্তিশালী করা গুরত্বপূর্ণ আর এই 
কাছে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রতিনিধি সংস্থার 
মাধ্যমে মুক্ত থাকেন । চেকোঙ্লোভাক আইন ব্যবস্থা জনগণের বৃহত্তম অংশের 


, ইচ্ছা এবং স্বার্থকে ব্যক্ত করে নাগরিকদের আইনগত নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দেয় । 


সমস্ত রাষ্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, নিরাপতা সংস্থা এবং অর্থনৈতিক এবং 
গণ-সংগঠনগুলোর কাদকর্ণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক এবং নিঃশর্তে আইন মেনে 
চলা হল পরিবর্তনাতশীভ নিয়ম । 


তাছাড়া, বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে সব কিছুই করা! হয় ব্যক্তির 
সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করার এবং জনগণের নাগরিক এবং রাজনৈতিক 
অধিকারকে সম্প্রসারিত এবং গ্যারাণ্টি করার জম্ম । সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় 
প্রতিটি ব্যক্তি সচেতনভাবে সামাজিক পণ্য এবং মৃবল্য উৎপাদন ও ভোগ করার 
এবং তার সৃজনশীল অন্তর্িহত শা্তর সর্বাত্মক বিকাশ এবং অর্জন করার ক্রম- 


. বর্ধমান সুযোগ লাভ করে । 


এটা চেকোষ্শলোভাক নাগরিকদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মতংপরতার 
আঁধকতর বৃদ্ধিতে, দেশের নেতৃত্বে এবং সমাজতান্ত্রক জনগণের ক্ষমতার সমস্ত 
গ্রস্থিতে তাদের অংশগ্রহণে সাহায্য করে । . 


বর্তমান সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কটি সি পি এস ইউ-র ২৫তম 
কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেবনেভ্‌ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ “বর্তমানে শুধু তত্ব 
থেকেই নয় দশর্ঘ দিনের ব্যবহারিক কার্যকলাপ থেকে জানা গেছে সমাজতন্ত্র 
ছাড়া খাঁটি গণতন্ত্র অসম্ভব, আর গণতন্ত্রের অবিচল বিকাশ ছাড়া সমাজতন্ত্র 
অসম্ভব যে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমাজের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনায় জনগণের 
ক্রমবর্ধমান পুর্ণতর অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার অবিচল প্রয়াস, আমাদের 


৯৬ 


না আখির বিকাশ এবং বর সবাত্মক 
-: বিকাশের পরিবেশ সৃষটি)”* ৩ | 
টিলার ভি মিট মতো, আমরা চেকো- 
রা রূপায়ণে 
কোনে! প্রচেষ্টাই বাদ না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - 
-- সমাজের প্রত্যেক সদয্যের, স্বার্থে এবং কল্যাণের জন্য জনগণের ইচ্ছা, 
জনগণের ক্ষমতাকে কেবল মুখে নয় কাছে রূপায়িত করার প্রশ্নে সমাজতাত্রিক - 
হিরা 1, 


 * ২৪তম কংগ্রেস অঙ্ক: দি পি সি এস ইউ, মস্কো, ৯৯৭৬, পৃঃ ৯৩৩ । . , 


একা | ৯৭. 


- বিপ্লব ও গণতন্তর 


আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন 

“বিপ্লব ও গণতন্ত্র * শীর্ষক বিজ্ঞান-লদ্মেলনে আলোচিত বিষয়বন্তর 
সংক্ষিপ্ত-নারের এটা তৃতীয় ও শেষ অংশ | এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল 
হাঙ্গেরয় সোস্তালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রশয় কমিটি ( এচ এস ডাবিলিউ 
পি) এবং ওয়াল্ড‘ মার্কসিস্ট রিভিউ ।' এই অংশটিতে প্রধানত আলোচিত 
হয়েছে গণতন্ত্র ও সমাপ্গতত্ত্রের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক উপাদান ! আলোচনায় 
_ অংশগ্রহণকারণরা তাদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতার এই সমস্যাটির নানাদিক নিয়ে 
আলোচনা করেন । এ*দের মধ্যে ছিলেন : প্যান্ডেল আওয়ার্সপার্গ, সি সি 
সদস্য, ঠেকোক্পোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্ট ; জানোস বারেজ, সিসি 
আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান, এইচ 'এস ডাবালউ পি; পিটার বইচুক, 
কেন্দ্রীয় কার্ধানর্বাহগী কমিটির বিকল্প সদদ্য, সি পি কানাডা; ভাইষ্ল 


 ক্রিঘর্জাক, দি সির বিকল্প সদস্য, পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি; ' 


স্বলিও লাবডে+ সি সি-র সদস্য, সি পি আর্জেন্টিনা; কারলি লিপকোউইজ, 


বিজ্ঞানের ক্যাঁগুডেট (ইতিহাস), পত্রিকায়" এইগ" এস ডাবলিউ পি-র 


প্রতিনিধি ; বাডামান শাহু সৃসুর্নেন, ডি এস-সি (ইতিহাস), সি সি সদস্য, 
" মঙ্গোলিয়ান পিপল’স রেভলিউশনারি পার্টি; অধ্যাপক জোস দুই মালে! 
' ডি মলিমা, মাদ্রিদ বিশ্ববিষ্ভালয় ; অরল্যা্জে। মিল্রাস, সি সি র' রাজ- 
নৈতিক কমিশনের সদস্য, সি পি চিলি ; সারদা মিত্র, জাতীয় পরিষদ সদস্য, 
শি পি ভারত ; মারিয়া দা পিয়েদেদ মোরপাভিনহোঁ, সি সি সদস্য; 
পেতুর্গীজ দি পি; নগুয়েম খান ভোয়ান। সভাপতি, সমাজ বিজ্ঞান কমিটি, 


ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ; ইব নরল্যাও, সি সি কার্ষনির্বাহণ কমিটি “ 


ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, সি পি ডেনমার্ক কার্নোস মুনে আনাভিটার্টে, 

সি শি-র বিকল্প সদস্য, পেরাভিয়ান সি পি; টমি গ’ফ্লাহার্টি, পত্রিকায় 
আম্মারল্যা্ড সি পপি-র প্রতিনিধি ; বাট” বামেলদন,' পত্রিকায় গ্রেট তিটেন 
সি পি-র প্রতিনিধি; এ সোবোলেভ, ভি এস-সি (ইতিহাস ), বিভাগীয় 
* শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, ১৯৭৯-এর ৭, ৮ ও-৯ নং সংখ্যা দেখুন ৷. 
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প্রধান, সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কসর অধান ার্ববাধ-লোনিনবাদের 
ইনস্টিটিউট ; অধ্যাপক বি 'স্পাসভ, সভাপতি, বুলগেরায় আইনজশীবীদের 
সমিতি, বুলগোরিয়ার রাষ্রাীয় পারিষদের পরামর্শদাঁতা ; ভিমিষ্রিস ভারাস, 
_ শিস সি সদস্য, গ্রীস সি পি ; অধ্যাপক আ্যান্টমিও আ্াম্নাজো, রোম বিশ্ব 
বিদ্যালয় ; কমস্টালটিন জারদঘ্ভ, ডি এস-সি (ইতিহান ), প্রধান সম্পাদক, 
ডাবলিউ এম আর ; বার জাহারেস্ক,, কেন্দ্রীয় অডিট কমিশনের সদস্য, 
ক্ুমানীয় সি পি, করস্পনডিং সদস্য, কুমানীয় বিজ্ঞান আকাদেমশী । 

সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্চি অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণগুলো সংক্ষিপ্ত 
আকারে উপস্থিত করার মধ্যে দিয়ে এই পর্যালোচনাটি শেষ হয়েছে । 
এগুলো উপস্থিত করেছিলেন বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির]: স্যানভব 
লাকোদ, সি সি সদস্য । এইচ এস ডাবলিউ পি, প্রধান, এইচ এস ভাবনিউ 
পি-র পি পি-র অধান সমাঞ্জ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ইব মরল্যাওড এবং ইভান 
ক্রলভ, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির করস্পনভিং সদস্য, ওয়ার মার্কসিস্ট 
রিভিউ এর কার্ধনির্ধাহী সম্পাদক । 

সমস্ত প্রবন্ধ, ভাষণ ও পুনরালোচনা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ 
করা হচ্ছে । 


তিন ঃ বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র 
ও আন্তর্জা(তক উপাদান 


যুদ্ধ ছাঁড়া বিপ্লব; শক্তি ও সম্ভাবন! 


সম্মেলনে অংশগ্রহণকারণরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বে শি 
সমূহের ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সামনে যেসব 
নতুন শক্তি দেখা দিয়েছে তাদের বিষয়ওলো বিশ্লেষণ করেন এবং রাষ্্র- 
গুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশে বুদ্ধ ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
সম্পন্ন করার সম্ভাবনা এবং প্রতিবিপ্লব রপ্তানী ও সাম্রাজ্যবাদী হম্তক্ষেপ 
প্রতিরোধ করে সমাজতন্ত্র শান্তিপূর্ণ উত্তরণ (গৃহযুদ্ধ ছাড়া ) সমাধা করার 
আন্তর্জাতিক উপাদানগুলে! বিচার-বিবেচনা করে দেখেন সাম্রাজ্যবাদ 
ব্যবস্থার জোটবদ্ধতাঁর প্রবণতার আলোকে আলাদাভাবে একটি ধনতান্ত্রিক 
দেশে বিপ্লবশ প্রক্রিয়ার শক্তি-সম্তাবনার প্রশ্নটিও আলোচিত হয় । 
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Ee) 


সমাজতন্ত্র শান্তিপূর্ণ উত্তরণের প্রশ্নটি সম্পর্কে পিটার বইচুক এই মর্মে 
হুঁশিয়ারি দেন যে, এই ধরনের উত্তরণ-সস্তাবনার পারাস্থিতির মধ্যে আন্তর্জাতিক 
উপাদানগুলোর গুরুত্বকে খাটো করে দেখার প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে 
হবে। তিনি বলেন, আমাদের সময়ে বিপ্লব’ প্রক্রিয়ার সামনে নতুন নতুন 
সুযোগ দেখা দিচ্ছে । কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্য- 
বাদ বিভিন্ন দেশে সামাজিক পরিরর্তনের জন্তে মেহনত জনগণের আগ্রহকে 
ঠেকিয়ে রাখার উপযোগ্গশ একটা চতুর কলাকৌশল খাড়া করেছে । সাম্রাজ্য 
বাদের আগ্রাসী গোষ্ঠীগুলোর দ্বার! অস্ত্র প্রতিযোগিতার বৃদ্ধি, ধনতাভ্ত্রক 
সংহতির বিকাশ, আন্তর্জাতিক মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক 
কার্যকলাপের সমন্বয় এবং ইউরোপীস্ক পালামেন্টের মতে! অভিজাতিক 
সংস্থার প্রাষ্টা- এগুলো! সবই সমাজতন্ত্রের জাতীয় পথ ও শ্রেণীসংগ্রামের রূপ 
ও পদ্ধতির উপর সুনিশ্চিত প্রভাব ফেলেছে । শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম এবং জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কার্যকলাপ যে বাস্তব 
বিপদ সৃষ্টি করেছে, তিনি তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । 


" বইচুক এই মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ বিপ্লবী 
প্রাক্রয়ার ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যে হস্তক্ষেপ ঘটায়, সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ 
- উত্তরণের ধারণাটি সেই বিপদের বিচার করতে ব্যর্থ হয় ।' এটা! বাস্তবতা সম্মত 
নয় । এটাই দেখা যায় ষে, যখনই এটা সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণী-্থার্থ রক্ষা করতে 
আসে, তখনই ধনতান্্িক দেশগুলো যৌথভাবে হস্তক্ষেপ করতে নামে । তিনি 
প্রশ্ন তোলেন, যেমন নাটো-র অন্তর্ভুক্ত কোনে! দেশের ধনতাসত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন 
হওয়ার মতো ঘটনায় এই সম্ভাবনার কথা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? গভীর 
সামাজিক পরিবর্তন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এ আগ্রাসী গ্রোষ্টীটির ভুমিকা মনে 
রাখা প্রয়োজন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছারা পরিচালিত নাটো এমন একটা ' 
শক্তি যার কাদ হলো ধনতান্িক ব্যবস্থা রক্ষা করা । 
বইচুক আরও বলেন, ধনতস্ত্রের সাধারণ সংকটের কালপর্বে প্রতিক্রিয়ার 
দিকে তার ঝৌক বৃদ্ধি পায়_এই তথাটির আলোকে সমাজতন্তে শান্তিপূর্ণ 
উত্তরণের সমস্যাটি আলোচনা করতে হবে ।. শ্রামিকশ্রেণীর স্বার্থেই গণতন্ত্রকে 
. রক্ষা করতে. হবে ও তাকে আরও প্রসারিত করতে হবে । কিন্ত ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলোতে গণতন্ত্রের কোনো গ্যারা্টি নেই i. গণতন্ত্রের মঞ্চাভিনয় যখনই . 
শুরু হয়-ধনতত্ত্রের রাষ্ট্র-যন্ত্রগুলে! পর্দার কোণ থেকে তাদের সুর ভশজতে , 
থাকে বা কোনো জরুরী অবস্থা দেখা দিলে পর্দাটি ফেলে দেয়। কানাডার 
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ধনতন্ত্ৰ আসলে সেরকম ধনতন্ত্র নয়, কারণ একট! “গরণতান্ত্রক চেতনায়” এর 
রুপান্তর ঘটেছে--এই মতটির বিরোধিতা করে বইচুক এটা স্মরণ করিয়ে দেন 
যে, ইংরেজ কানাভীয়দের লক্ষে ফরাসশ কানাভীয়দের মমতার আকাঙ্ক্ষা] দমন 
করার জন্যে যুক্তরাই্ীয় ফোঁজ*১৯৭০-এ ফরাসশ কানাডা দখল করেছিল । 
তিনি প্রশ্ন করেন, এই ঘটনার আলোকে ধনতান্ত্রক গণতত্ত্রের খাত ধরে সমাজ- 
তন্ত্র অর্জনের ধারণাটি কতটা বাস্তব ? 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে কতকগুলো দেশের ক্ষেত্রে সমাঁজতন্ে 
শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সম্ভাবন! উন্মুক্ত হয়েছিল জনগণতাত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের 
ফলে । সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় এটাও দেখা গিয়েছে যে, সফল জাতপয় গণ- 
তাস্ত্িক বিপ্লব সমাজতন্ত্র স্ভাব্য শান্তিপূর্ণ উত্তরণের পথ পত্রিকার করে দেয় । 
বইচুক বলেন, এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কানাডার মতো! উন্নত ধনতান্ত্রক 
দেশগুলে! যে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেটা এই নয় যে সাধারণভাবে 
ঈমাজভন্ত্ে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব কিনা, সমস্যাটি হলো সংগ্রামের আসন্ন এক- 
চেটিয়াবিরোধা স্তরের সমস্যাগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যাবে 
কিনা । এই স্তরের কর্তব্য হলো একচেটিয়া পুঁজিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ 
করা এবং দেশের ভিতর ও বাইরে থেকে প্রতিবিপ্রবের সশস্ত্র হামল] ঠেকিয়ে 
দিয়ে আন্তর্জাতিক সাত্রাজ্যবাদশ জোটের প্রতিরোধ অতিক্রম কর! । 
অরল্যাও মিল্লাস বললেন, চিলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর 
উপর নির্ভর করে। চিলিতে সশস্ত্রবাহিনী যদি মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও 
পেন্টাগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত না থাকত তাহলে তারা বিপ্লবের 
অগ্রগঁতকে ব্যর্থ করে দিতে পারত না ।' এই সম্পর্কই চিলিতে প্রতিবিপ্রবশ 
কাজের নিয়ামক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল । চিলিতে ফ্যাঁসিস্ট জুণ্টার আজ 
“ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা সত্বেও, চিলির সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংকটের 
শভশরতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও, সামরিক জোটবদ্ধতী সমেত মাঙ্ষিন সাম্াজ্য- 
বাদের সঙ্গে পিনৌচেত প্রশাসনের. যোগসাজশ এখনও প্রধান বিষয় হয়ে 
রয়েছে । এর ফলেই ফ্যাসিস্ট একনায়ঝত্ব এখনও টিকে থাকতে পারছে । 
এসব ঘটনা থেকে ' পুনরায় এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের সামরিক 
ছোট ও ধনতান্ত্রিক রাষ্গুলোর নির্ভরতা এমন উপাদান যা কোনে! দেশের 
গণতাস্ত্িক প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে ক্ষান্ত করে। 
কৃবপ্রবী প্রক্রিয়ার-মধ্যে সাআজ্যবাপশ হস্তক্ষেপের কলাকৌশল আলোচন! 
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প্রদঙ্গে প্যান্ডেল আউয়ার্সপার্গ ও জানোপ ৰেরেঝ এট! উল্লেখ করেন যে, 
বর্তমান অবস্থায় একচেটিয়া পুঁজি প্রতিবিপ্লবী মতলবে শুধু হিংসাত্মক পদ্ধতিই 
ব্যবহার করে না, জাতিগুলোর অভ্যন্তরণপ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্যে অন্যান্য 
পদ্ধতিকেও কাজে লাগায় । উদাহরণস্বরূপ,” এঞ্জলোর মধ্যে রয়েছে আর্থ- 
‘নীতিক অন্তর্থাত, রাজনশীতক অস্থিতিশীলতা ও মনস্তাত্বিক রণকৌশল । 
প্রতিবিপ্রবী মতলবে গপপ্রচার মাধ্যমের ব্যবহার একটা বিরাট বিপদন্বরূপ ৷ 
অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা যায় যে, নানা ধরনের হস্তক্ষেপ .বিপ্লবী প্রক্রিয়ার 
পক্ষে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি, করতে পারে । সেই জন্যে সাম্রাজ্যবাদের 
যেকোনো হস্তক্ষেপের প্রতিরোধে বিপ্লবকে প্রস্তুত থাকতে হবে । 
মারিয়া দা পিয়েদেদ মোরপাডিনকো! বলেন, পর্তুগালের বিপ্লব এই 
জোরালো! প্রমাণ দাখিল করে যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান জনগণের বিপ্লবী 
' সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে । এই বিপ্লবের অন্যতম শিক্ষা 
হলো দেঁতাত ও শান্তির পরিবেশে কোনো একটি ধনতাস্ত্রিক দেশে একচেটিয়ার 
প্রভূত্ধ খতম করা যায়। সাম্রাজ্যবাদ চক্রগুলোর অন্তর্থাত এবং বিপ্লবী 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের প্রবল প্রতিরোধের বিষয়টি 
অবশ্যই বাতিল করা হচ্ছে ন! । এইভাবে পর্তুগালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
ঘটেছে, দেশের শ্রেণী সংগ্রামে বাইরে থেকে বেশ খানিকটা চাপ সৃষ্টি করা ' 
হয়েছে । কিন্ত শান্ত, জাতিসমূহের স্থাধীনত1 ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে 
শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এবং ইউরোপে দেঁতাতের হাওয়া 
সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে দিয়ে যে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে 
পেটাই পতৃশীজ বিপ্লবের অপ্রগতকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে । ঠাণ্ডা 
লড়াইয়ের আবহাওয়ায় এটা স্পষ্টতই বিরাট বাধাবিদ্ধের সম্মুখীন হতো । 
বার্ট রামেলদন বলেন, আগেকার দিনে বহু ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
সমাজতান্মিক বিপ্রবে রূপান্তরের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ জড়িত থাকত নাঁ। অবশ্ত এর 
আগে দেখা দিত আন্তর্জাতিক মাত্রায় সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা 
স্বাধীনতার যুদ্ধের মতো! । সাম্রাজ্যবাদকে যখন একটা! বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে 
 ঠেকানে। শিয়েছে_এই রকম একট! পারস্থিতিতে ধনতান্ত্রক সমাজকে সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের সম্ভাবনার উপরই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্ত 
সংক্রান্ত বর্তমান দৃষ্টিভ্গির ভিত্তি । ফলত, এর অর্থ বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি 
স্বরূপ ব! বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা হিসেবে সমাজতাভ্রক জগৎ বাস্তবায়িত করার 
সন্ভাবন। নয়-_এবং উন্নত ধনতাস্তরিক দেশগুলোতে সমাক্জতন্ত্রের বিজয় ছাড়া এট! 
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অসম্ভব ৷ বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া বিপ্লবের সম্ভাবনা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং দেঁতাতকে গ্র্ভীরতর করার 
সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । 

তিনি বলেন, গৃহযুদ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্রের উত্তরণ- তত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে 
খুবই সম্ভব । তিনি আরও বলেন, কিন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শাস্ভি- 
পুর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ধারপাটিকে তত্বগতভাবে আরও বিশদ -করে 
তোলার গুরুত্বটি অবহেলিত হয়েছে । যে মুখ্য উপাদানটির উপর এই 
ধারণাটির ভিত্তি তাহলো : সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে 
এখনই বিশ্বজুড়ে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন ঘটছে এবং সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে । 

বিশ্বের বর্তমান শক্ি-বিন্তাস এমন হয়ে ছাড়িয়েছে যার ফলে . কোনো 
দেশের বিপ্লবকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সামরিকভাবে দমন করবে, সেই 
সম্ভাবনা! কম । ভবে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চয়ই চরমপন্থার আশ্রয় নিতে পারে, 
কিন্ত এট! অনুমান কর! চলে যে শ্রেণী-শক্রকেও কাগুজ্ঞানের পরিচয় দিতে 
হবে। শক্তির পুরনো ভারসাম্যের অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ যে-পারমাপে 
সামরিক অভিযান চালিয়ে বিপ্লবকে দমন করতে পারতো, এখন আর সেটা 
সম্ভব নয়। অন্যান্য ধরনের হস্তক্ষেপ যেমন__আর্ঘনীতিক, রাজনীতিক ও 
ভাবাদর্শগত হস্তক্ষেপের প্রয়াস চঙ্গবেই, কিন্তু সেগুলো সামরিক হস্তক্ষেপের 
মতো অতো বিপজ্জনক নয়.; কারণ সামরিক হস্তক্ষেপ বিশ্ব-সংঘর্ষের সৃচন! 
করতে পারে । কিন্তু প্রধান বিষয় হলো, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং 
অন্যান্ত বিপ্লবী শক্তি আন্তর্জাতিক সংহতির উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যবাদের 
প্রত্যক্ষ, আক্রমণ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ দ্ুটিকেই প্রতিরোধ করতে পারে । . 
সাম্রাজ্যবাদের পুনরুজ্জরবনের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা 
করার অর্থ হলে! বিপ্লব আর কখনই বাস্তবাম্মিত হবে ন1। 

কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে সমাজতান্ত্রিক 'বিপ্লব সাফল্যমন্ডিত 
হওয়ার সম্ভাবনা. বিচার করে রামেলদন কমন মার্কেটকে সমাজতান্ত্রিক 
রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন । ভার মতে, কয়েকটি 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সরকার যদি ক্ষমতায় আমে এবং 
সেইসব দেশে ধনতত্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার মতো নীতি অনুসরণ করে, 
তাহলে ই ই সি-র সমস্ত আর্থনীতিক ক্ষমতা ও রাজনশীতিক সংস্থাকেই নীতির 
রূপায়ণ ব্যর্থ করার জন্যে ব্যবহার করা হবে । সেই জন্মে কমন মার্কেটের 
বিরোধিতা বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতের জন্যে সংগ্রামে একটি মৌলক দিক | .- 
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বক্তা আরও বলেন, ই ই সি-র নীতিকে বাধা দেওয়ার মধ্যে সমস্যাটা 
 সীমাবন্ধ নেই, আসল ব্যাপার হলো যে কোনো দেশকে এর থেকে বের করে 
নিয়ে আসা ৷ গৃহহ্দ্ধ ছাড়া সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ 
পূর্বশর্ত । ই ই সি-র মধ্যে থেকেই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে যুগপৎ 
বিপ্লব’ ক্ূপাস্তর 'সম্ভব-_রামেলদন এর সঙ্গে ছিমত । তিনি বলেন, বিপ্লবের 
পরিস্থিতি অসমভাবে তৈরি হয়, প্রতিটি দেশের শ্রমিকঞ্জরেণী ও শাসকশ্রেণীর 
মধ্যে শক্তির ভারসাম্যে যে অদল বদল ঘটে সেই অনুযায়ী বিপ্লধ পরিস্থিতি 
পরিপক হতে থাকে । 

রামেলসন আরও বলেন একটা জাতীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে স্সবার্গের 
পার্লামেন্টকে তুলনা! করা এবং একে একটা গণতাক্ত্িক প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরৈত 
করা যেতে পারে, এই রকম ধারণার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই । ইউরো- 
পার্লামেন্টের গণতন্ত্রীকরণের ধারণা ( যদিও খানিকটা পরিযাণে এই ধরনের 
সম্ভাবনা! আছে ) এই রকম একটা মোহ সৃষ্টি করতে পারে যে, ই ই সি-র রাজ- 
নীতিক-মার্থনীতিক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল মধকে পরিবর্তন করা সম্ভব । 
অথচ এটা পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্্ক রূপান্তরের বিরুদ্ধে একচেটিয়া- 
পতিদের একটা হাতিয়ার । 

ইৰ মরল্যাও বলেন, ধনতাস্রিক সংহত পিপ্লবণ প্রক্রিয়ার সামনে অনেক- 
গুলো সমস্যা সৃষ্টি করে । পুরো যুদ্ধোতর কালটা জুড়ে পশ্চিম ইউরোপীয় 
" দেশগুলো, প্রথমত মার্শাল পরিকল্পনার ভিত্তিতে, ারপর নাটো ও কমন 
মার্কেটের কাঠামোর মধ্যে আর্থনীতিক ও সংহতি ঘটিয়ে নিজেদের জোটবদ্ধ 
করতে চেয়েছে । আর্থনীতিক ও রীঞ্জনশীতক হাতিয়ার হিসেবে এই কমন 
মার্কেটের শ্রণী-চরিক্রকে “একচেটিয়াপতিদের ইউরোপ” বলে আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে । ই ই পি-ভুজ দেশগুলোর মধ্যে সংকটের চাঁপে ক্রমবর্ধমান ছন্দের 
জন্যে গত কয়েক বছর ধরে এ সংহতির প্রাক্রিয়া- খানিকটা নিম্বপামশ হয়েছে, 
কিন্ত এখনও সেটা চলছে । এর পরিচয় পাওয়া যাবে ই ই সি-কে “ইউরোপীয় 
ইউনিয়নে" পরিণত করার প্রয়াসের মধ্যে । 

ই ই সি-তে ডেনমার্কের সদস্যপদ দেশের ব্যাপক বেকারি ও মুদ্রাম্ষীতির 
'সসমস্যাকে তীব্রতর করেছে এবং জননাধারণের অবস্থার আরও অবনতির 
কারণ হয়েছে । তীব্রতর হয়েছে সামাজিক-আর্থনীতিক জীবনে গণতন্ত্র 
বিরোধী ঝেশক। ই ই সির সদস্যভুক্ত দুর্বলতর দেশগুলোর উপর 
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আর্থনীতিক সংকটের বোঝা চাপানোর কাজে ই ই সি. কে হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহার করার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে | 

বক্ত! এটার উপর জোর দিয়ে বলেন, সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে ই ই সি-র 
সদস্যপদের বিরুদ্ধে, ধনতান্ত্রক সংহতির বিরুদ্ধে ডেনমার্কে গ্রণ-আন্দোলনের - 
সৃষ্টি হচ্ছে । এটা জাতীয় ও গণতাভ্রক আন্দোলন এবং বান্তবত এটা 
একচেটিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত । বক্তা আরও বলেন, ইউরোপার্লামেন্টে 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন সাম্রাজ্যবাদী সংহতিকে উৎপাহিত করারই একট! প্রয়ায় 
এবং “ইউরোপীয় ইউনিয়ন” গঠনের দিকে একটা পদক্ষেপ? 
ইউরোপার্লামেন্টে যদি যথেষ্ট ক্ষমত1 পায় তাহলে ই ই সি-র মন্ত্রী-প্রারষদ্ধে 
ভোটার অধিকার উঠে যাবে এরং এর ফলে খর্ব হবে ছোট দেশগুলোরজাভাযূ 
অধিকার | মহাদেশের আত্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর ইউরোপার্লামেণ্টের 
একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে । নির্বাচনী অভিযানে ইউরো- 
পার্পান্টের বিশেষ অধিকারের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে উঠোঁছল । ভোটারদের 
শান্ত করার জন্যে এটা বলা হচ্ছিল যে, পার্লাণ্টের ক্ষমতা প্রসারিত 
হবে না, কিন্ত এটার উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল যে, পার্লামেন্টে অংশ 
গ্রহণের ফলে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ সুগম হবে, এর তাৎপর্য হলো 
পার্লামেন্টের প্রভাবের বিস্তৃত । এ একটা পরস্পর-বিরোধশ অবস্থা | 
প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপার্ামেন্টের গঠন গণতন্ত্রের কোনো অগ্রগতির চিহ্ন নয় । 
বক্তা বলেন, এই পার্লামেন্ট ও তার নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক সংস্থা বলে আখ্যা 
দেওয়া ভুল হবে ৷ গণতাপ্লিক আন্দোলন এর বিরুদ্ধে এবং ই ই সি-র শাসক 
চক্রের নীতির বিরুদ্ধে তীব্রতর হয়ে উঠছে । কারণ কমণ মার্কেট ও তার 
নাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের সামনে 
অন্যতম মুখ্য সমস্যা ৷ নরল্যাণ্ড বলেন, যৌথভাবে এটা নিয়ে আরও গবেষণা 
করা প্রয়োজন । 

বিপ্লব প্রক্রিয়ার উপর ই ই সি-র প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উমি ও 
ফ্লাহার্টি,বলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
পালা ভারি করার জন্তেই একচেটিয়ারা ও সাআ্রাজ্যবাদশ চক্রগুলো! এটা গঠন 
করেছে । ই ই টি-র লক্ষ্য হলে] পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর আর্মনপতিতক . 
ও রাজনশতিকু সংহতি এবং একচেটিয়পাতিদের নাতির কাছে অশ্বদের নতি 
বার করানো ৷ এই কারপ্রেই এট! অ-গণতান্ত্রক । এই রকম সংহতি 
পশ্চিম ইউরোগীয় দেশখচলোর -শ্রম্িকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী । ই ইসি-র 
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অস্থতম উদ্দে্ড ছলে! আঁয়ারল্যাপ্ড সমেত কম উন্নত ধনতাঙ্রিক দেশকে শোষণ 
কর! এবং বহুজাতিক কোন্পানপদের স্বার্থের রথচক্রের সঙ্গে এদের বেঁধে 
দেওয়া । রাজনৈতিক দিক থেকে ই ই সি দেশগুলো নাটোর সদস্য নয় । 
তাই এরা যাতে তাদের নিরপেক্ষ অবস্থান পরিত্যাগ করে তার জন্যে তাদের ' 
উপর ' ক্রমশই চাপ বৃদ্ধি করা হচ্ছে । 


ইউরোপার্লামেন্ট ই ই ি-র বিষয়ে তাদের সদস্যদের অধিকার প্রসারিত 
করে নি- এট শুধু তার সদস্যদের “জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বেরগ সংস্থা । এই | 
কারণেই ইউরোপার্লামেন্টে বামপন্থী শাঁকগুলো যতটা প্রভাব খাটাতে 
পারেন সেটা খুব বড়ে! প্রশ্ন নয় । যে গোষ্টাই পার্লামেন্টে কর্তৃত্ব করুক ন! কেন, 
-এটা' অগপতাক্রক থেকেই যাবে । জাতীয় পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে পাল্লা 
' ভারি করবার উপযোগী করেই এটা তৈরী কর! হয়েছে । ইউরো-পার্লামেন্টের 
হাতে, যে-ক্ষমতা-ই ন্্ত থাকুক ন! কেন, সেটা অগণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যই 
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বক্তা বলেন, ই ই সি-কে গণতান্ত্রিক করে তোলার জন্যে ইউরোপাল“- 
মেপ্টকে ব্যবহার করার কৌশল একটা ভ্রান্তিকর ব্যাপার । এর ক্ষমতা 
প্রসারিত করার বিতর্কের অন্তরালে একচেটিয়াদের সুবিধার জস্তে সংহতির 
কাজ চলতেই থাকবে ৷ পশ্চিম ইউরোপে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের সর্বোভম 
পন্থা হলে? প্রতিটি দেশে গণতন্ত্রে জন্যে সংগ্রাম করা । এই সংগ্রামের. 
অন্যতম মুখ্য. ধারা হলো ই ই সি-র বিরোধিতা । এই অর্থে ইউরোপালপা- 
মেপ্টকে ই ই সি-র নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার -করা 
" উচিত। পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে গণতন্ত্রের মুখ্য সমস্যা হলো একচেটিয়ার - 
চাপানো সংহতির বিরুদ্ধে ব্যাপক মোর্চা গড়ে তোলা ৷ ই ই সি ভুক্ত 
সমন্ত দেশের কাঠামোর মধ্যে যুগপৎ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত করার নীতি 
গ্রহণ কর! ভুল হবে। ই ই সসি-র গণতন্ত্রীকরণ দুরপ্রসারা লক্ষ্য হতে পারে 
ন! । এটাকে ভাঙা এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রতিটি দেশে বিপ্লব সম্পন্ন 
করাই মোঁলিক লক্ষ্য । 
ভিমিট্রিস তারাস দেশে গণ্তস্ত্রের জন্যে গ্রীক মেহনতি মানুষের সংগ্রাম 
এবং মার্কিন বুক্তরাধর, নাটে ও ই ই সি-র প্রধান প্রধান সাআজ্যবাদশ কেন্দ্রের 
উপর নির্ভরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বহুজাতিক কোম্পানণগুলোর গ্রীক ' 
অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র দেখান । ই ই সি-র 
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নাঁতিকে তিনি দেশের গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার উপর নেতিবাচক 
উপাদান বলে অভিহিত করেন । 

. কনস্টানটিন আরদভ “গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ” শ্লোগানটির মৃল্যায়ন 
করে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে প্রশাসনের প্রচলিত 
অতিজাতিক সংস্থাগুলোর কতদুর পর্যন্ত গণতন্ত্রীকরণ কর যেতে পারে । 
প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বহুক্ত ধনতান্্রক সংহতির এমন কোনে! রাজনৈতিক সংস্থা 
গড়ে তোলা! কি সম্ভব-যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে জনগণের হাতে ? এই ধরনের 
সংগঠন কি কোনো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতা 
উচ্ছেদ করার পক্ষে এবং সমাঞ্জতস্ত্রের দিকে অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে ? 
এইসব প্রশ্ন বিচার-বিবেচন! করে জারদভভ এই তথাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন যে, এমনকি এঁক্যবদ্ধ বামপন্থশ শক্তিগুলো যদি ইউরোপীয় পালা- 
মেণ্টের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করে তাহলেও তার! প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিক্কারী হবে না। কারণ অর্থনীতির সমস্ত সংস্থা ও সম্পদের অধিকারী 
বুর্জোয়া শ্রেণী বামপন্থীদের যে-কোনে। রাজনৈতিক সাঁফল্যকে অকেজো করে 
দিতে পারবে অথবা তাদের স্বার্থানুকূল না হলে সেইসব সংস্থা বা সংগঠনকে 
সোজাদুজ ভেঙে দিতে পারবে । সেই কারপেই এমন কি সর্বাধিক গণ- 
তান্ত্রিক সংস্থারও কোনো দেশের একচেটিয়াদের আচরণের উপর প্রকৃত প্রভাব 
ঘটানোর মতো ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে ৷ 

এই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, কমন মার্কেটের সংহতি তাদের লাগাম শক্ত 
করার চেষ্টা করছে । এই লাগামের সাহায্যে তারা বিভিন্ন দেশকে এক- 
চেটিয়াপাঁতদের দ্বনিয়ার নেতা মার্কিন মুক্তরাষ্্র সমেত বৃহৎ শক্তিশালী রাই- 
গুলোর একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে বেধে ফেলতে চাইছে । যতদিন ধনতান্ত্রক 
উৎপাদন সম্পর্ক প্রধান হয়ে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত অর্থনীতি একচেটিয়াদের 
নিয়ন্ত্রণে থাকবে । ততদিন “ব্যবসায়ের ইউরোপ” “মেহনতি মানুষের 
ইউরোপ” হয়ে উঠবে না ৷" অ্ধদিকে, অতিজাতিক রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর 
যতই গণতন্ত্রীকরণ করা হোক ন! কেন, তারা যতদিন বৃহৎ, একচেটিয়া পুঁজির 
কম্পায় থাকবে, ততদিন কোনো দেশের সমাজের মৌলিক পুনর্গঠন সম্ভব হবে 
ন! ৷ অবশ্য এজন্তে একচেটিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং মেহনতি জনগণের 
স্বার্থে ইউরোপার্লামেন্টকে ব্যবহার করার কথা বাতিল কর! হচ্ছেনা । 

জারদভ আরও বলেন, যে কোনো দেশের পক্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের 
সঙ্গে একত্রেও মুগপৎ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া অবশ্য ভালোই হবে? 
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কিন্তু কখন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে এবং কখন প্রতিবিপ্লব 
রপ্তানীর সম্ভাবনা! মোটেই থাকবে না, সেই সময়ের “ডাক শোনার” জন্যে 
বসে থাকার আদর্শ নিয়ে মেহনতি জনগণকে সমবেত করা যাবে না! জারদভ 
বলেন, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দেঁতাতের পরিবেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে 
বিশ্ব-শক্তির ভারসাম্যকে খাটো করে দেখার সামিল এবং নিদিষ্ট পরিস্থিতির 
নির্দিষ্ট বিশ্লেষপকে অবহেল! করার নামান্তর । এই ধরনের বিশ্লেষণের 
সাহায্যে এমন একট! ঝুশক নেওয়ার ( ঝুশীক ছাড়া কোনো রিপ্লব হয় না) 
প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি আসে যার ফলে অন্যদেশের জন্মে অপেক্ষা না করে 
কোনো একটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক বিকাশের একটা 
মৌল পালাবদল 'ঘটানোর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় । আধুনিক বিশ্বে 
বিপ্লবী রূপান্তরের প্রশ্নটি অবশাই অন্ৃতপূর্বভাবে জটিল এবং এই রূপান্তরের 
প্রশ্নটি নিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদশদের পুষঙ্থান্পুঙ্ঘভাবে চিত্ত! করা দরকার, 
বিরাট সাংগঠাঁনক ও ভাবাদর্শগত প্রয়াস জানানো দরকার এবং “বিপ্লবী 
চুলকনির” বিরুদ্ধে আগের চাইতে ধৈর্য ও উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা দরকার ! 
কিন্তু ধৈর্যের সমা যেন ছাড়িয়ে ন! যায়, এটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে 
. যাওয়া ঠিক হবে ন! যা জনগণের সহনশীলতার বাইরে চলে যায় । আমাদের 
ধৈর্ধের উপর যেন জনশাণ বিশ্বাস না হারিয়ে ফেলে । | 

এরপর জারদভ আলোচন! করেন সমাজতাপ্ররিক বিপ্লব প্রথমে একটি বা 
কয়েকটি দেশে সফল হতে পারে না-_এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ তত্বটির 
প্রয়োজনীয় গুরুত্ব কোন্‌ অর্থে ও কোন্‌ পটভূমিতে আরোপিত হয়েছিল । 
তানি বলেন, বর্তমানে এই সৃত্রটির “প্রথমে” শব্দটির উপর জোর দেওয়া ঠিক 
হবে না, কারণ ধনতন্ত্র থেকে সমাতত্ত্রে দুনিয়ার বাস্তব রূপাস্তরের কাজ কয়েক 
দশক আগেই শুক হয়েছে । কিন্তু বিষয় হলো এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার 


মধ্যে সমধন্সিতাঁর নিয়ম কাজ্গ করছে । ভার ফলে কতকগুলো আত্তর্জাতিক- 
ভাবে স্বীকৃত ছক অনুষাযশ ন্প্রধের বিজয় ঘটতে পারে না। 


এইসব সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান খু্দতে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপকে গণভনত্রপ- 
করণের নানারকম চিন্তাধারা দেখা দিতে পারে কিন্ত প্গণভাভ্রক পশ্চিম 
ইউরোপ” প্লোগানটির চুড়ান্ত মৃল্যায়ন একমাত্র এর আর্থনশীতক শরেনীভাত 
বার করেই হতে পারে । 


৯ 


শাস্তিগুর্ণ সহাবস্থান ও বিপ্লবী প্রক্রিয়ার 
ডায়ালেকচিকস 


আজকের দুনিয়ায় বিপ্লব ও শাস্তির মধ্যেকার আস্তঃযম্পর্কের আলোচনায় 
সম্মেলনে অংশগ্রহপকারারা! শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সামাজিক ও আর্থনগতিরু 
চরিত্র ও বিশ্বের শ্রেণীগত প্রতিযোগিতায় এর ভূমিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করেন । আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণৃতত্ত্রীকরণের সমস্যাবশ সম্পর্কে শ্রেপীগত 
বৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি তারা খানিকটা মনোযোগ দেন । 

যেদ্ব িপ্লব-বরোধী মনে করেন গভর বৈপ্লবিক রূপান্তরের ফলে আত্ত- 
ভ্ঁতিক সম্পর্কের মধ্যে অস্থিতিশশলভার কেশক সৃষ্টি হয় এবং শান্তি বাপ্রিত হয় 
-এদের.সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে মারিয়। দা পিয়েদেদ মোরপাভিনহে! 
বলেন, পতৃ্ৰীজ বিপ্লব ফ্যানসিস্ট রাজত্বকে উচ্ছেদ করে৷ ওঁপনিবেশিক যুদ্ধ 
ও ওপনিবেশিক প্রভূত্বের অবসান ঘটিয়ে এবং অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে সমাজ- 
তান্সিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সমান সম্পর্ক স্থাপন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
গণতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে একটা বড়ো কাঞ্জ করেছে । তিনি জোরের 
সঙ্গে বলেন যে, ধনতান্তরক দেশগুলোর বিপ্লবী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সহা- 
বস্থানকে গভশরতর করার বিপরীত কিছু নয় । শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বল্তে 
বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে গুটিয়ে রাখা বোঝায় না । সামাজিক স্থিতাবস্থার মধ্যে 
সুরক্ষিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এটা কোনে! আপস নয় অথবা নির্দিষ্ট সামাজিক 
ব্যবস্থার কতকগুলো! অঞ্চলে দুনিয়াকে বিভক্ত রাখাও নয় । পক্ষান্তরে জনগণ 
যাতে তাদের নিজদ্ূ সামাছিক-রাজনৈতিক ভবিশ্যৎ স্বাধীনভাবে নির্ধারপ 
কুরতে পারে সেই অধিকার ঘোষণা করাই এর কাজ । 

জানোস ৰারেজ্র বলেন, জাতীয় কাঠামোর মধেো ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম এমনভাবে চালানো প্রয়োজন যাতে বিশ্বে তাপ- 
পারমাপবিক যুদ্ধ প্রতিহত কর! যায় এবং বিভিন্ন দেশের সম্পর্কের মধ্যে থেকে 
ুদ্ধকে চিরতরে নির্বাসিত ক্র! যায় । বিপ্লব ও শাস্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক 
এইভাবে সংগ্রাম চলার প্রয়োজন'য়তার মধ্যেই প্রকাশ পায় । শাস্তি পরম্পর- 
বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োছনশয়তা সৃষ্টি করে এবং 
নির্দিষ্ট ধরনের আপ্সও শান্তির স্বার্থে প্রয়োজন্র । এটা অবশ্যই সমাজতন্ত্রের 
সাফল্যকে ও বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বিপন্ন করে না ।. | 

শ্রান্তিপূর্ণ স্হাবস্থানের প্রধান প্রধান মানদণ্ডকে চিন্নিত করে বক্তা বলেন 
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যে, প্রথমত এর অর্থ হলো ভিন্ন ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা! সম্পন্ন যেসব 'দেশ সমানা- 
ধিকারের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বিকশিত করে তুলতে সম্মত তাদের 
সহাবস্থান; দ্বিতীয়ত, সেক্ষেত্রে কয়েক ধরনের সংগ্রামের উপায়, প্রথমত যুদ্ধ, 
তাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র থেকে বার্জত ; তৃতীয়ুত, বিশ্ব জুড়ে যেসব সমস্যা 
সমগ্র মানবজাতিকে প্রভাবিত করে. সেগুলোর সমাধানে সমস্ত রা একটা 
অভিন্ন দায়িত্ব বহন করবে । এই ধরনের আন্তর্জাতিক কাঠামো শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে । এর মধ্যেই সমকালশন বিপ্রবগ প্রক্রিয়া! 
তিনটি প্রধান শক্তির এঁক্য হিসেবে বিকাশ লাভ করছে £ সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলোর গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক শ্রামকত্রেণী এবং বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন- 
এর মধ্যে রয়েছে সমাজতন্ত্র-মুধা দেশগুলো ৷ এইসব শক্তির প্রত্যেকটির 
রয়েছে সামাজিক প্রগতির জন্মে শ্রেণী সংগ্রামের নিজস্ব রূপ ও পদ্ধতি ৷ 
এক্ষেত্রে সমস্তাটি হলে! শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন 
রূপের সমন্য় ঘটানে] ৷ 
শান্তপূর্ণ গণতাঁন্রক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শক্তিশালগ করা এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পথে সমরবাদ এক ভয়ংকর শক্ত । 
' একে সংযত করতেই হবে । সমস্ত বিপবী ও গণতান্ত্রিক শক্তির অবশ্যই 
এঁক্যবন্ধ হওয়া চাই । বারেজ বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সমাজ- 
তান্তিক.গোষ্টপর উপর "তাদের প্রাতরক্ষ! ব্যবস্থা শক্তিশালী করার বোঝা 
চাপিয়ে দিয়েছে । এই পাঁরাস্থৃতির মধ্যে সীআ্রাজাবাদশ আগ্রাসনের বিপদ 
রয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিতরদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গণতান্ত্রিক 
উদ্দেশ্যের সহায়ক ; মানবজাতির মৌল স্থার্থগুলোই এই উদ্দেশ্টের মধ্যে ভাষা 
পেয়েছে! এগুলোই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিকে সংযত 
রেখেছে ; উত্তেজনার ক্ষেত্রগুলৌতে তাদের সামরিক উপায় প্রয়োগে বাধ! 
দিচ্ছে এবং মিরন্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সমস্যাগুলোর সমাধানে 
উৎসাহ যোগাচ্ছে । সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সামরিক শক্তি শান্তির রক্ষার 
কাজে সহায়ক হয়েছে, জর্নগপের নিজেদের পছন্দ মতে! বিকাশের পথ 
বাছাইয়ের উপযোগ অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সুনিশ্চিত করাতে 
সাহায্য করছে ৷ j 
বার্ট রামেলসন বলেন, দেঁভাত-িরোধীদের অভিযোগ হলো শাস্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্যে কামিউনিস্টদের একটা হাতিয়ার । কিন্ত 
সেটা ঠিক নয়, কারণ যে পরিস্থিতিতে এট! শান্ত বজায় রাখার একট! 
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হাতিয়ার, সেই পরিস্থিছিটি শুধু সমাজতভ্রণ দেশগুলোর পক্ষেই গহতযোগ্য 
নয়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষেও সমান গ্রহণযোগ্য ৷ 

এ সোবোলেভ বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাটি শাস্তির সংগ্রামকে 
দুর্বল করে দেয় না । তিনি শাস্ভিপূর্ণ সহাবস্থানের সাধারণ গণতান্ত্রিক ও 
শ্রেণীগত দিকগুলো তুলে ধরেন । আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-ব্যবস্থার মধ্যে 
শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি এবং বিশ্ব-বিকাশের প্রধান প্রধান সমস্যার সঙ্গে 
প্রথমটি (সাধারণ গণতান্ত্রিক ) সম্পর্কিত । পরম্পর-বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার 
অন্তভূজি রাষ্ট্রগুলোর ছ্বারা এ সমস্যার সমাধান করা যায় এইভাবে £ অভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে না-হস্তক্ষেপ, যৃক্ধ বর্জন, নিৎস্ত্রীকরণ ইত্যাদি । পরবর্তীটি ( শ্রেণশঙ্গত ' 
দিক) যুগের প্রধান ছন্দের সঙ্গে অড়িত | এই দিকটির মধ্যে রয়েছে একটা 
অভ্যন্তরীণ উপাদান ( ধনতী নিক ব্যবস্থার মন্তর্লান অংশের মধ্যে সমাজ বিপ্লবের 
পররিপকত ) এবং একটি আন্তর্জাতিক উপাদান (ছুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
প্রতিদ্বান্থিতা এবং অন্যান্ত বিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে সমাজতঙ্ত্রের মিথক্রিয়! ) 
আন্তর্জাতিক কাঠামোতে এই ছন্দের মীমাংস! বুদ্ধ দিয়ে হয় না, হয় শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে আর্থনশীতক, রাজনপতিক ও ভাবাদর্শপত প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের 
মাধ্যমে ৷ এটাই শ্রেণীশক্তিগুলোর ভারসাম্য বদলের দিকে নিয়ে যায় 
এগুলোর নতুন বিন্যাস ঘটে, শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের উধ্বমুখী বিকাশ 
সুনিশ্চিত করে এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সামনে নতুন সুযোগ-সৃবিধার হার উম্মুক্ত 
করে দেয় । বিভিন্ন দেশে শ্রেণীসংগ্রামের ধার! ও রূপের উপর আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কগুজোর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে । শ্রেপীসংগ্রামে গণতান্ত্রিক 
উপায়ও পদ্ধতির গুরুত্ব কেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শাক্তশালশ হওয়া ও 
দেঁতাতকে গভপরতর করার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, ভার সঙ্গত কারণ 
রয়েছে! 

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শ্রেণীগত সারবগ্তকে চাহ্ত করে সোবোলেড 
বলেন, এট! সমাজতন্ত্র ও ধনতস্ত্রের মধ্যে কোনে! এঁতিহাসিক আপস নয় । 
এট! শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ ন্দূপ-- শাস্তির জন্যে সংগ্রাম, বিপ্লবী প্রক্রিয়ার 
বিকাশ এবং সমাজতত্ত্রের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালশ করার সঙ্গে এটা 
সুজ । 

আলোচনায় অংশ নিয়ে বারেজ বলেন £ এটা ঠিক যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
একটা আপস নয়। কিন্ত আপস ছাড়া বিভিন্ন পি মধ্যে সম্পর্কের 
অগ্রগাতিও হয় না । 
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১ মোরোলেভ ব্যাখ্যা করে বলের, তিরি আপ্রয় কৃথাটিকে যায়াপিক তৃর্থে 
ব্যবহার করেন নি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলতে ধন রা ষয়াত্তন্্র কারুর - 
দির থেকেই গারম্পারুর বা এক্পক্ষায় কোনে! সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বোস্থায় 
না। বিভিন্ন সুমাজব্যবস্থার মধ্যেকার শ্রেপী-ছম্রের মানাংসা আপনর. 
চিত্তে হয়না \ 

প্যাভেন্দ আউয়া্স“পার্গ বলেন, শ্লাস্তিপূর্ণ মহাবস্থানকে শ্রেণাপ্ূত অবস্থান 
থেকে স্‌রে যাওয়া, সাম্রাজ্যবাদকে সুরিধা দেওয়া হিসেবে গণ্য করা, ভুল 
হবে। “আপদ ন! শ্র্ণীসংগ্রাম”_সমাজতন্রের সামনে এই রকয় উভয় 
সংকট দেখা দেয় নি । বক্তার মে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সারবন্তু বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে আস্তঃরা্ সম্পর্কের মধ্যে ও স্মাজ-ব্যবস্থাগুলোর সম্পর্কের মধ্যে 
পার্থক্য করা প্রয়োজন । তত্বপ্নত দিক থেকে সমাজ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোনে! 
আপস সত্তর নয় । কারণ কনভার্জজেন্দ বা সমলক্ষ্যাভিমুখিতা, ধন্তস্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের মিথোজ্ীবিতা একই! অবাস্তব ব্যাপার এবং এ-গুলো কার্যত 
সমাজতান্ত্রক সমাজব্স্থার সারবস্তকেই পাণ্টে দেয় অথবা মেহনতি জনগ্ণেরে 
সামাজিক” সাফলযকে বিপন্ন করে এ সমাজের গুরুতর বিকৃতি ঘটায় । 
আতস্তঃরাষ্্রীয় সম্পর্কগুলো প্রথম. বিষয় । এখানে নিরম্ত্রীকরণের দিকে পদক্ষেপ 
গ্রহণের সমস্যার মুতে! নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক সমফ্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে 
আপয়ের সৃষ্তাবনা রয়েছে! এই সব আঁপদ্রে একটা শ্রেণীগত সীমা নিশ্চয়ই 
আছে_ফেগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবস্থার দ্বারা শ্থাবুকৃত হয় । কারণ 
এগুলোর জন্যে প্রয়োজন হলে! সার্বভৌমত্ব ও জাতিসমহের অভ্যন্তরীণ 
্ ব্যাপারে না-হস্ত্ক্ষেপ সম্পর্কিত আত্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখ! এবং 
পার্টিুলোর সমানাধকার্‌ রক্ষার প্রয়াদ চালানো । এই প্রসঙ্গে দেঁতাতের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বক্তা বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেঁভাত এমন 
_ একটা গ্ারাস্থিতি য়া নিছকৃ “ঠাণ্ডা যুদ্ধের” বিপর্শিত নয় এবং যার অর্থ প্তধু 
ঠাণ্ড! বুদ্ধের ঘের কাটিয়ে ওঠা নয় ৷ এটা,আত্তর্জাতিক মম্পর্কের সমগ্র ব্যবস্থাকে 
গপতান্তিক করে ভোল্লার গঠনমুক কর্মসুচী এবং আতিসমূহের ম্বধ্যে 


শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা, নিরস্ত্র, বাপিল্ল্যের উন্নত, আর্থনীতিক এ 


সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোল! এবং কতকগুলে! বিশ্বসমস্য! সমাধানের 
কর্মসুচী বটে। 

' তিনি আরও বলেন, ধনতাত্রিক দুনিয়াতে সামাজিক ছন্দ ও শ্রেণীসংগ্রাম 
তাদের নিজস্ব বস্তুগত নিয়ম অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সরকারের ও 
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রাইগুলোর ইচ্ছাকে পরোয়া করতে চার না ৷ সাম্রীজ্যবাদীরা শাত্তিপূর্ণ ” 
সহাবস্কানকে তাদের ভাবাদর্শের দিক থেকে একটা সামাদিক আপস হিসেবে 
দেখে এবং এটাই সমাজতন্ত্রের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। সামাজিক 
প্রপ্ণতির বাস্তব চাহিদার সঙ্গে এর সংঘাত ঘটে । সামাজিক প্রগতির বাস্তব 
চাহিদা বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন রাইগুলোর মধ্যে সম্পর্কের সুত্র হিসেবে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে শক্তিশালগ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাছকে সমাজতন্ত্র 
ও সাম্যবাদের দিকে নিয়ে যাও[এর পথ সুগম করে । শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে 
যাঁদও ধনতান্ত্রিক দেশগুলের (ঠপাসংগ্রামেরু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না কিন্ত 
অনুকূল আন্তর্জীতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এই সহাবস্থান শ্রেশসংগ্রামের 
উপরও একটা বিরাট প্রভাব ফেলে । 

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গ্ণতন্ত্ীকরণের পথে সাম্রাজ্যবাদী জোট-ব্যবস্থা 
একটা বিরাট বাধা । কার্পস নুদেজজ আমাডিটার্ট এটা বিশ্লেষণ করেন । 
তিনি বলেন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
সাআজ্যবাদশী শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক জোটবদ্ধতা রীষ্টরীয় একচেটিয়া 
ধনতন্ত্রের বর্তমান নীতির একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । একদিকে জাততঃসাম্রাজ্য-- 
বাদ! দ্বন্থগুলো এড়ানো এবং অন্থদিকে পুঁজির সাধারণ শ্রেপশ স্বার্থরক্ষায় বিশ্ব 
সমাজতাপ্রক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রামকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে এক্যবদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য ৷ 
তিন ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত 
সামরিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন । এগুলোর উদ্দেশ্য হলে! 
ল্যাটিন আমেরিকার জাতিসমূহের জায় মুক্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতজ্রের 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে.লড়াই চালানে! ৷ তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ব্যবস্থার 
উদ্দেশ্য হলো জাতিগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে 
অশান্ত সর্বপ্রকার উপায়ে গণতান্ত্রিক, সাম্াজ্যবাদ-বিরোধশী রাই প্রতিষ্ঠার 
বিরোধিতা করা । 
. বক্তা আরও বলেন, আন্তর্জাতিক রায় একচেটিয়া মোর্চা গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে ত্রপাক্ষিক কমিশন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । এটা সরকারের উবে“ 
অবস্থিত একটা শক্তির মতো আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির ব্বার্থানুকুল দুনিয়া! 
জোড়া রণনপীত রচন! করে ৷ বিশ্সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন কেন্দ্রটির প্রধান লক্ষ্য 
হলে! বিভিন্ন দেশে একচেটিয়া পুঁজির যৌথ কার্যকলাপ চালাবার জন্মে আস্ত- - 
খাতিক কাঠামোটির প্রসার ঘটানো এবং সমাজতাস্রিক ব্যবস্থা ও জাতিগলোর 
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মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে সাাজ্যবাদী নাতির সমস্বয় 
সাধন ৷ 

বার জাহারেঙ্ু বলেন, সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার উত্তবের ফলে মুষ্টিমেয় 
সাম্াঞ্্যবাদা রাষ্ট্রের প্রাধান্ত-ভিত্তিক আত্বর্জাতিক সম্পর্ক মূলশতভাবে 
পালটে গিয়েছে । এখন এই সম্পর্কের গণভন্ত্রীকরণ প্রয়োজন । আরও 
প্রয্নোঞ্জন হলো. পনিবেশিকতার কবল থেকে সগ্য-মুক্ত দেশে নতুন গণতন্ত্র 
কায়েম করা ৷ এই সব দেশ এখন প্রকৃত আর্থনপতিক স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা 
করছে । এজস্তে ভার! প্রতিটি দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের নিজস্ব শিল্প 
গড়ে তোলার চেষ্টা করছে । কৃষিকে আধুনিক করে তুলছে, অর্থনীতিকে 
করে তুলছে বহুমুখী । এই ধরনের বিকাশের ফলে সামাজিক কাঠামোতে 
. শরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে ও গড়ে উঠছে শ্রা্মকশ্রেণী । তানি আরও বলেন, 
এর ফলে সমগ্র আর্থনশতিক ও রাজনশ'তিক জীবনে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি 
পাবে এবং এই সব দেশে গণতাপ্তরিক ব্যবস্থাও যুগপৎ শক্তিশালশ হবে । 
অব্য উপনিবোশকতার জোয়াল মুক্ত কয়েকটি দেশের বাস্তব এতিহাসিক ধারা 
সাম্রাঞ্যবাদী শক্তি, বহুজাতিক কোম্পানি এবং নয়+উপনিবেশবাদশদের 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যায় । 

বক্তা আরও বলেন, স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তিতে এই ধরনের বিকাশ চলতে 
পারে না । আর্থনীতিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন হলো বিশ্বের অন্যান্য 
দেশের নঙ্গে জিনিসপত্র ও আ্মিক সম্পদের বিনিময় করা । এ সব 
দেশের সমর্থন করে বহুজাতিক কোম্পানি ও সাআাজ্যবাদণ শক্তিগুলো এই 
শিনিময়কে নয়1-উপনিবেশিক নিপীড়ন বজায় রাখার জন্যে কাজে লাগাতে 
চায় । কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে পরিপূর্ণ 
সমতা, পারম্পরিক সুযোগ-সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে -না-হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে 
সহযোগিতার নতি অনুসরণ ও সমর্থন না করে পারে না। 

এই সব নীতির প্রতিষ্ঠা রাষইগুলোর মধ্যে সম্পর্কের গণতন্ত্রকরপের 
তাৎপর্যব্যঞ্জক ৷ এটা বলা যায় না যে এই নীতিগুলে! ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক 
বিষয়ে চূড়ান্ত ভাবে স্থান লাভ করেছে । কারণ সাম্রাজ্যবাদ'রা' বিশ্বকে 
তাদের প্রভাবাধণন এলাকায় ভাগ করে রাখতে চায় । অসম আর্থনীতিক 
সম্পর্ক চাপিয়ে দিতে এবং অন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে চায় । 
কিন্ত এর বিরুদ্ধে সহযোগিতার নতুন নীতি ক্রমশই শক্তিশাল*ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হচ্ছে । সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের আর্থনশতিক ও রাজনীতিক প্রভাবের বৃদ্ধি, 
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শান্তকে জোরদার করে তোলা ও. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারিত করার 
নীতি আন্তর্জাতিক বিষয়ে দৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক নীতি রর ক্ষেত্রে ক্রমশই 
__ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। 

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সম্পর্কের গ্পপভনত্রসকরণের 
সমস্যাবলশ মোকাবিল! করার সময় সামাজিক ও শ্রেণাগ্রত উপাদানগুলে? 
বিচার করার প্রয়ো জনতা সংক্রান্ত সারদা! মিত্রের প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে 
জাহারেক্ক, বলেন, কয়েকটি উন্নয়নীল দেশ বেছে নিয়েছে সমাজতন্ত্রের পথ, 
অন্যেরা গ্রহণ করেছে ধনতন্ত্রের পথ | - এই পার্থক্য বিবেচনার মধ্যে ' রয়েছে । 
আমর! যখন সমস্ত দেশের সঙ্গে আর্থনীতিক সম্পর্ক বিকাশের কথা বলি, তখন 
তাদের অভ্যন্তরশপ অবস্থার কথ! আমরা মনে রাখি ন! ৷ আন্তঃ রাষ্্রীয় রাজ- 
নৈতিক চুক্তির মৃল্যায়ন সংক্রান্ত রলামেলসলের প্রশ্নের উল্লেখ করে জাহারেক্ক, 
বলেন শাস্তি চুক্তি করার অধিকার প্রত্যেক দেশেরই আছে । এটা কোনো 
দেশের নিজস্ব ব্যাপার ! কিন্তু প্রশ্ন হনে! কী করে একটা এলাকায় শাস্তি 
রক্ষা করাযায়। কোনো জাতিকে তার মুক্তি সংগ্রাম থেকে এবং নিজঙ্ধ 
রাষ্্র অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না । 

রামেলসন বলেন, সাধারণভাবে একথা বল! চলে যে, সব'জাতিরই শাস্তি - 
চুক্তি সম্পাদনের অধিকার আছে । কিন্ত চুক্তিগুলো কণ ধরনের শান্তির দিকে 
নিয়ে যাবে--গণতাস্তরিক না কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিপন্নকারণ 
অগণতান্ত্রিক শান্ত-_সেটা! বিচার না করে নির্বিশেষভাবে চুক্তির মুল্যায়ন করা 
ঠিক নয় । অন্ান্ত জাতির সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের অর্থ কোনে 
কর্তৃত্ব সুলভ নীতি নয়--এই সব জাতির প্রগতিশীল শক্তি যে অবস্থান গ্রহণ 
করে এ নশতি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় । 

আলোচনায় যোগ দিয়ে মিত্র বলেন, উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সমাজতাম্ত্িক 
দেশগুলোর সম্পর্ক পড়ে তোলার প্রয়োজন'য়্তা দেখা দেয় শ্রেণীগত দৃষ্টিভক্সি 
থেকেই ৷ এটার ভিত্তি শুধু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নশতিগুলোই নয়, এটার 
আরও ভিত্তি হলো বিপ্রবী-গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর 
আন্তর্গাঁতিকতাবাধশ সমর্থন । প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও এ সব দেশের মধ্যে 
সহযো।গতার সমস্যাবলশকে যদি এ সব রাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রের 
বাইরে বিচার করা যায় তাহলে এ দৃষ্টিভঙ্গি আর থাকে না । | 

শ্রেণী সংগ্রাম ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আত্তঃসম্পর্কের উপলব্ধি থেকেই 
'উ বিষয়টি মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । শাত্ডিপুর্ণ সহাবস্থান 


তে 


শাস্তির জন্যে সংগ্রাম ও আত্তর্জীতিক্ঞ সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণের উপযোগী, 
পাঁরবেশই শুধু সৃষ্টি করে ন, প্রতিটি দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের 
উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্ট করে । বক্তা আরও বলেন, আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হলে! জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলাও 
দেঁভাতের জশ্বে সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মুক্ত । দেঁতাত বুদ্ধের বিপদ হ্রাস 
করার মতো! একটা মনস্তাত্বিক আবহাওয়ু! সৃষ্টি করে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
রক্ষণশীল মহল ও সামারক চুক্তির নিন্দা করে ও জোট নিরপেক্ষ অবস্থান নেয় । 
ভুলিও লাৰৰ্ডে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী 
নখীতির তীব্রতা প্রশমিত হয় নি । আগের মতো ল্যাটিন আমেরিকার দেশ- 
গুলোর মেহনতি জনগণ অভ্যন্তরীণ ও বাইরের প্রতক্রিয়ার প্রবল প্রতিরোধের 
সামনে দাঁড়য়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের সন্ধান করছে। 
সাম্রাজ্যবাদ? শৃক্তগুলে! এই সব অধিকার বিনষ্ট করার সুযোগ পেলেই তা : 
করে থাকে? ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই তাদের এ সুযোগ আছে । 
তিনি আরও বলেন, লাটিন আমেরিকায় পণতস্ত্রের সংগ্রাম গভখরভাঁবে 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশী । কারণ কোনো দেশে যথার্থ গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের 
উপর নির্ভর করে বেশিদিন টিকে পাকতে পারে না। এরপর লাবডে শাস্তির 
সংগ্রাম ও শ্রেপ-সংগ্রামের সম্পর্কের মধ্যেকার একটি দিকের উপর জোর দেন । 
ল্যাটিন আমেরিকার পরিস্থিতিতে এ একট! গুরুত্বপূর্ণ দিক । এখানে মুক্তি 
' আন্দোলনগুপোকে দমন করার জন্তে সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের যে- 
প্ররোচনা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে দাড়ায় বিপ্লবণ ও গ্রণতাস্রিক শক্তিগুলো । 
তিনি বলেন, ল্যাটিন আমেরিকায় জনগপের মধ্যে জাত্যান্ধ মনোভাব উস্কে 
দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে বিভক্ত করতে চায় ৷ এর উদ্দেশ্য হলে 
সাআাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অগ্রগতি রোধ করা এবং জনগণকে তাদের মূল 
লক্ষ্য থেকে বিদ্যুত করা । আর্জেন্টিনা ও চিলির মধ্যে সংঘাত তাঁক্ষতর 
হওয়ার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ থেকে কে লাভবান হয় । 
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টা ASE OS SOE Hn SO অবস্থান জোরদার 
করার চেষ্টা করছে. এট! লক্ষণীয় যে, সম্প্রতিকালে সংঘাত যখন একটু হ্রাস 
পেয়েছিল, তখন উভয় দেশেই গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রাম আরও 
ব্যাপকতা পায় । এর থেকেই শ্রেণী সংগ্রাম ও শান্তি সংগ্রামের ঘা আত্ত- 
সম্পর্কের নতুন প্রমাণ পাওয়া যায় । ও 
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বক্তা বলেন, গণতত্ত্রের সংগ্রাম বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় |. 
কিন্ত এটা মনে কর! ভুল হবে যে, গণতন্ত্রকে ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে অর্জন কর! 
যায়। অভিজ্ঞতা ধেকে এট! দেখা যায় যে, হিংত্র প্রতিক্রিয়ার পর্ব শেষ হলে 
বিপ্লবী শক্তিগুলো ক্ষমতা লাভ করে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের ফলে 
একটা দেশের বিষয়গত ও বিষয়পগত পরিস্থিতির উপর সর কিছুই নির্ভর করে। 
তিনি আরও বলেন, সম্প্রতিকালে সাম্রাঙ্গ্যবাদ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে 
এবং তার ফলে গণতন্ত্রের জগ্ে, এবং ফ্যাঁসবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে ও তার সামনে নতুন , 
সুযোগ দেখা! দিচ্ছে । প্রধানত দেঁতাতের পরিবেশে .এবং প্রগতিশীল ও 
সাম্রাঞ্যবাদ-িরোধশ শাঁক্তশুলোর সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক গোঠিভুক্ত দেশসমূহ 
এশ্সিয়ে আপার ফলে এইসব সুবিধার বাস্তবায়নের পথ খুলে যাচ্ছে । 


ভাইসৃল ক্রিমজাক শ্রেণী সংগ্রাম ও দেঁতাতের আত্তঃসম্পর্কের কয়েকটি 
ভাবাদর্শশত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, দ্বই সমাজ-ব্যবস্থার 
মধ্যে ভাবাদর্শগ্রত, সংঘাতের তীব্রতা থেকে এটা দেখা যায় যে, শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান শ্রেণী সংগ্রামকে বর্জন করে না । একদিকে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর 
. বাস্তববাদাঁ বুর্জোয়ার! জাতিসমূহের মধ্যে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের-নশতিগুলোকে 
ক্রমশই স্বীকার করে নিচ্ছে, আর অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও শাস্তির 
বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ধাতমূলক কাৰ্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ছে। সাআজ্যবাদ 
তার রণকোশলকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে এবং দেৌঁতাতকে 
দুর্বল করার চেষ্টা করছে । কিন্ত এরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের অস্ত্রশালা থেকে ধার কর 
মনস্তাত্বিক অন্তর্ধাতের উপায় ও পন্তি পরিত্যাগ করছে না। বক্তা আরও . 
বলেন, দমাজতত্ত্রকে কিভাবে “উন্নত করে” তোলা যাবে, তা নিয়েও 
অন্তর্থাতী প্রচার একেবারে বেপরোয়া ৷ সাম্রাজ্যবাদের রুচিকর ভোজের 
যোগানদার প্রচার মাধ্যমগুলো সমা্তাত্রক গোষ্ঠীর ওপর বুর্জোয়া জপবন- 
ধারা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে 
রাষ্ট্র ও আইনগত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমশই আরও ঘনঘন আক্রমণ 
চালাচ্ছে ৷ এই ধরনের প্রচার গণতন্ত্র ও শাস্তির মনোভাবের সঙ্গে বিরোধ 
সৃষ্টি করে, আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে এবং গণতান্্ক 
রখীতি-নগাতি ও জাতসমূহের মধ্যে সহযোশিতার নশতি বাস্তবায়নে প্রাত- 
বন্ধকতা করে এবং এটা কার্যত অশ্বান্থ দেশের আভ্যন্তরশপ ব্যাপারে এক ধর 
হস্তক্ষেপ । | রি 





' ক্লিমজ্জাক বেন, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্যান্ত দেশের মতো, পোল্যাণ্ড ' 
অন্যান্যদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না কিন্ত আন্তর্জাতিক জীবনের গণতান্ত্রিক 
নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ প্রসারের ধারণা পোল্যাপ্ড বর্জন 
করে নি। ভাবাদর্শত সংগ্রামের প্রতি মার্কসবাদণ-লেনিনবাদ” দৃষ্টিভঙ্গি সব 

"সময়েই বিজ্ঞানসম্মত স্বৃক্তি ও তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্যকে 
রক্ষা করতে চায়। এই দৃষ্টিভন্দি ছুটি ভিন্ন .সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেকার 
-ভাবাদর্শগ্নত ঘন্্রকে আল্তঃরাক্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে হাজির করার কোনো 
সম্ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করে না । এর! অন্তান্থ দেশের সার্বভৌমত্ব, আইন- 
কানুন ও প্রথা এবং তাদের আইনগত ও নৈতিক রশীতির প্রা শ্রদ্ধাশীল । 


আধিপত্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীন বসত 


আলোচনা চক্রে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের জটিলতার উপাদান- 
গুলি নিয়ে বিবেচনা ‘করতে গিয়ে আলোচনায় ফোগদানকারীরা 
বিশ্ব শান্তি ও বিভিন্ন জাতির নিরাপতা এবং সামাজিক প্র্পতে ও 
গণতন্ত্রের সংগ্রামের ক্ষেত্রে চাঁন! নেতৃত্বের ও মাঁওবাদশী মতাদর্শ-জাত 
গুরুতর বিপদের ওপর আলোকপাত করেন । এই পটত্বমিতে 
বক্তার! . পিকিংএর আধিপত্যকামিতার সামাজিক কারণগুলি 
নিয়ে আলোচন! করেন । | ূ 


নগুয়েন খান তোয়ান বললেন, পিকিংএর প্রাতীক্রিয়ামলরা ভিয়েতনামকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে তাদের প্রধান শক্ত বলে গণ্য করে । এর কারণ 
হন্দো এই যে, সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম সবচেয়ে পরাক্রমশালশ সাম্রাজ্যবাদ 
শক্তি মার্কিন যক্তরাষ্রকে পরাজিত করে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শাস্তি ও সমাজতন্ত্রের 
একটি অগ্রসর অবস্থান হয়ে দাড়িয়েছে এবং প্রভৃত পরিমাণে আন্তর্জাতিক মর্যাদা 
- লাভ করেছে । পিকিং'এর প্রাতক্রিয়াপন্থী গ্রুপের নশীতি হচ্ছে ভিয়েত- 
নামকে বিচ্ছিম করা, ভিয়েতনামের জনগণকে ইন্দোচাঁনের অন্যান্য দেশ ও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা । এই 
নাতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্তে চীনের প্রতিক্রিয়াশশলর! ভিয়েতনামের চীন! 
বাসিন্দা ‘হোয়া’দের নিয়ে, একটা কৃত্রিম সমস্য! সৃষ্টি করেছে। তার! 
ভিয়েতনামকে আখিপত্যকাম বলে অভিমুক্ত করতে চেয়েছে এবং তাকে 
এশিয়ার কিউবা ও ‘সোডিয়েত-এজেণ্ট’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছে । 

নগুয়েন থান তোয়ান ইন্দোচীনে চীনের আগ্রাসনের রীতি-প্রকৃতি 
বুবিয়ে বলেন । ভিয়েতনামের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পলপট ইয়েংসারি চক্রের 
আক্রমণে উস্কানি প্রদান, ভিয়েতনামের উত্তর সীমান্তে মাওবাদীদের ধ্বংসাত্মক 
কার্যকলাপ, ভিয়েতনামের ভিতরে চীন] ব্যবসায়ী বুর্জীয়াদের উদ্কে দিয়ে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং এই ধরনের অন্যান্ত প্রচেষ্টা হচ্ছে পিকিং'এর, প্রতিক্রিয়া 
শলদের আগ্রাসী তৎপরতার অঙ্গ । নগুয়েন খান তোয়ান ভিয়েতনামের 


৩৯ 


' বিরুদ্ধে পিকিং’এর প্রাতীক্রিয়াশীলদের মুদ্ধবাজীর ব্যাপারটাও বুঝিয়ে . 
বলেন ৷ এই যুদ্ধের সংজ্ঞাই ব! কি ধরনের এবং প্রকৃতিটাই বা কি রকমের ? 
কোন বিতর্কমূলক সীমান্ত-প্রশ্ন থেকে কি এই যুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে? ছুটো 
সমাজতান্ত্রিক দেশ কি করে পরস্পরের নাগরিকদের রক্ত ঝরাতে পারলো? . 
নগুয়েন খান তৌয়ান বললেন, কোনো সীমান্ত প্রশ্ন নিয়ে এই যুদ্ধ বাধার 
কথা নয় । যেখানে দুটো দেশই সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে 
কোন সাঁমান্ত প্রশ্নের মীমাংসাই রক্তাক্ত সশস্ত্র সংঘর্ষের মারফত হতে পারে 
না । এ ধরনের প্রশ্নই একটা অবান্তর ব্যাপার ৷ সত্যকার সমাজতন্ত্র রাই-সমৃহ 
পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডভর প্রত শ্রদ্ধাশীল থাকে. নগুয়েন খাঁন 
তোয়ান বললেন, অতীতের কোনো জাতিগত সংঘাত নিয়েও এই যুদ্ধ বাধার 
কথা নয় । , উভয় 'পক্ষ সত্যকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে এই ধরনের সমস্যার 
অস্তিত্বই থাকা উচিত নয় । অতাঁতের জেরকে কাটিয়ে ওঠার অন্যে দ্পক্ষেরই 
কঠোর প্রচেষ্টা চালানো! উচিত । থান ভোয়ান বললেন, কেউ কেউ ভেবে- 
চিন্তে অথবা না ভেবে চিন্তেই চশন-ভিয়েতনাম যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দুপক্ষকে 
সমাজতাস্রিক বলে অভিহিত করছেন | .কিন্ত পিকিং:এর প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ 
' তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির খাতে চীনের সামাজিক উন্নয়নকে চালান দিতে 
সচেষ্ট হয়ে চনের সমাজতান্ত্রিক রাষট্ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াসল সামরিক 
একনায়কত্বে পরিণত করেছে ৷ এই কারণেই ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পিকিংএর 
আগ্রাসী স্দ্ধকেদ্বটো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ের বদ্ধ বলে চিহৃত করা যায় না। 
এই যুদ্ধ হচ্ছে একটা অপরাধমূলক বর্বর প্রাতবিপ্রবী যুদ্ধ !' এটা হচ্ছে 
সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শাতস্ত এবং বিভিন্ন জাতির বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে, 
সাম্রাজ্যবাদ, .ফ]ািবাদশ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তিবর্গের যুদ্ধের অংশ | 
যার! এই যুদ্ধকে দুটো সমাজতান্ত্রক দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ বলে মনে করেছেন». 
তারা জেনে অথবা নাজেনে পা'কং’এর প্রাভীক্রয়াশীলদের এবং তাদের 
সাআজ্যবাদী ওস্তাদদের পাতা ফাদে পা দিয়েছেন । | 
কার্লোস নুনেজ আনাভিটার্টে মন্তব্য করলেন যে, পিকিং-এর সম্প্রসারণবাদ 
ও আধিপত্যকামশ দাবিকে. উৎসাহত করছে বিশ্-সাত্রীজ্যবাদ । এদের 
উদেশ্য হচ্ছে, এশিয়াতে সমাজতন্ত্র এবং প্রগতিশীল সরকারগুলির বিরুদ্ধে , 
আগ্রাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি কর! ৷ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াতে ভিয়েতনাম যেহেতু সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুর্গ স্বরূপ, 
সেজন্যে তার বিরুদ্ধে আগ্রাসনও হচ্ছে ডপরোক্ত গ্রাতক্রিয়াশীল লক্ষ্য । এই 
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প্রসঙ্গে আনাভিটার্টে বললেন, যে পিঁকিংএর বৈদেশিক নীতির বিপজ্জনক 
পরিবর্তন আরও সঙ্গম: হতে পারে। ' চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদের 
রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পিকিং’এর , নেতৃত্ব চীনের বৈদেশিক 
অর্থনৈতিক সম্পর্ককে পুঁজিবাদশ বাজারের ভিত্তিতে নিয়োজিত করছে । 
'অব্লল্যাণ্ডে মিল্লাস বললেন, চিলিতে চাঁন! নেতৃত্ব এবং পিনোচেটের 
যোগসালন থেকে বিপ্লব ও গণতন্ত্রের প্রতি মাওবাদশদের বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রকটভাবেই প্রকাশ পেয়েছে । চনে যে অগণতাস্তরিক ও গণবিরোধী বিকৃতি 
"ঘটেছে তাকে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি মিল্লাস সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন । 
পাখি নিউজে EES চিক নশতির যে রানির ভিত্তি 
“ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে প্রকাশ পেয়েছে, তার 
বিশ্লেষণ দিতে পিয়ে সোবোলেভ মন্তব্য করলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও 
বিশ্বশান্তি আবিভাজ্য । তিনি বললেন, সমাজতান্্ক দেশসমূহের মধ্যে কোন 
যুদ্ধ হতে পারে না । শ্রেদীগত কারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সামাজিক 
অর্থনৈতিক সংগঠনের দৌলতে এবং কার্যক্রম ও বিকাশের ক্ষেত্রে সমতার দরুণ 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ কোন মতেই অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও যুদ্ধের 
নশীতি অনুসরণ করতে পারে ন! । এই আগ্রাসন ও যুদ্ধের নাতি থেকে যে 
উগ্র জাতীয়তাবাদশী ও সমরবাদশ মতাদর্শ প্রশ্রয় পায়, তাকেও সমাজতন্ত্র 
সমাজ প্রত্যাখ্যান করে । . , 
আখিপত্যবাদের সামাজিক কারণ প্রসঙ্গে সৌবোলেভ বললেন যে, মার্কস 
ও এঙ্গেলস অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ' বিভিন্ন প্রবণতা তথা সামন্ততাপ্রিক 
সমাজতন্ত্র এবং সামরিকশকৃত ও চালাও ব্যারাক-বদ্ধ সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া- 
শীল চরিত্রের প্রা অঙ্গুদিল সংকেত করেছিলেন ৷ এই সংকেতের গুরুত্বপূর্ণ 
তাংপর্য রয়েছে বিন দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝে নেয়ার জন্তে । 
উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলো! যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় এবং 
নবশেষ করে. যখন সামাজিক বিকৃতি ও অধঃপতনকে উগ্র জাতগয়ভাবাদণ ও 
সমরবাদশ মতাদর্শ দিয়ে চাঙ্গ। করা হয়,' তখন বৈদেশিক নীতি আগ্রাসন 
ও যুদ্ধকে ডেকে নিয়ে আসে । এই ব্যাপারটাই পিকিংএর নেতৃত্বের 
সন্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী নীতিতে প্রকট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । 
জিও লাবোর্ডে বললেন যে, চনে বিপ্লবের জয়ের পরে রচিত বৈদেশিক 
নীতির শুরুতে সমাঞতাস্তরিক সারবন্ত ছিল, । কিন্ত শাসক-গ্রপের স্বার্থের 


৪৯. 
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সঙ্গে এর সংঘাত ঘটায় শাসক-গ্রুপ এই বৈদেয়িক নীতির শ্রেণী-চারত্রকে 
বদলে দেয় এবং একে বন্তগ্গতভাবে উলঙ্গ প্রতেবিপ্নর্বী নীতিতে বূপান্তারত 
করে ফেলে ৷ ঙ্গাবোর্ডে জোর দিয়ে বললেন, এই সম্প্রসারপবাদশ নীতি 
সমাজতন্ত্রের, মৌল নশতিগুলিকে শুধু লভ্ঘনই করে না, এদের. সামগ্রিক 
. িরোধিতাতেও নিয়োজিত হয় । : 
সারদা মিত্র এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, চাঁা নেতৃত্বের 
বৈদেশিক নীতির বিশ্লেষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, চণীন-গণপ্রজাতন্ত্রের 
শুরুর বৃছরগুলিতেই বৈদেশিক নীতিতে ছিল নিয়মধ্যবিত স্তরের জাতীয়তা 
বাদ মতাদর্শের জোরালো প্রভাব এবং এই স্তরই বৈদেশিক নশতি রচন! - 
করেছিল । এই কারণেই পিক্বিংএর নেতৃত্বের আঁধিপভ্যকামিতার সামাজিক 
| হেতুগুলোকে উদঘাটিত করার সময় দুটো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এই 
আখিপত্যকামিতা কি চশনের বৈদেশিক নশীতির, অধঃপতন এবং দেশের 
__ সামাজিক ক্ষেত্রের বিকৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছে? অথবা ইতিপুর্বেই এই. 
" বৈদেশিক-নশতির মধ্যে লালিত নিয়মধ্যবিতের জাতপয়তাবাদপ প্রবণতাগুলে! ' 
থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এই আধিপত্যকামতা ? 
- জানোস বারোজ চপনের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পিকিং- 
নেতৃত্বের বৈদেশিক নতি ও মতাদর্শ এবং ভাদের সামাজিক মূল কারক্রম- 
গুলোকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্যে 
তাগিদ দিলেন । বারোজ বললেন যে, এই বিশ্লেষশ আরেকটা কারণেও 
জরুরী | বুর্জোয়া! প্রচারকদের সর্বশেষ ‘আবিষ্কার’ হলো যে,.সমাজতন্ত্র যুদ্ধকে 
নাকচ করে করেনা । এই প্রচারকে প্রতিরোধ করা দরকার ৷ বারোজ, 
বললেন, সমাজতান্ত্রক ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনা আগ্রাসনের জন্ম 
আখিপত্যকাসিতা নীতি থেকে । সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোন একাসূত্র . 
নেই । তিনি বললেন যে, মাঁওবাদ এবং চীনা নেতৃত্বের আিপত্যকামী 
জিলছিকি নাতির হজে জোন আফজাল ‘ 


সাম্প্রতিক সম্াসবাদের প্রশ্নে 


পাণতা স্লিক উপায় ও পদ্ধতিতে পরী প্রক্রিয়াকে কতি তলা 
সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকজন বক্তা সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ , 
ও তার সামাজিক ছহেতুগুলিকে খঁতিয়ে দেখার বরাতের প্রশ্ন নিয়ে 
আলোচন! করলেন । 


শার্ট - 
_ আন্টোনিও জাঙ্নাঁজো বললেন ফে পশ্চিমী সমাজে যে শক্তিগুলো সুমা 
. উৎপাভমৃলক সমাধানের দিকে ঝুকে পড়েছে, সেগুলো হলে! নয়! সন্ত্রাসবাদ 
শক্তি । পুঁজিবাদদী সমাজের সংকট ও গলদ থেকে এদের উদ্ভব 
পঁজবাদণ ব্যবস্থার মূল্যবোধের নিদারুণ সংকট এবং এর বিভিন্ন ব্যবস্থার 
* অযৌদ্িকতার উদ্কানিতে ক্ষিপ্প্রায় হয়ে এই সন্ত্রামবাদশর! সমাজের ওপর 
হিংস্র সংঘর্ষ চাপিয়ে দিতে চায় । এর উদ্দেষ্য সমাজে ক্ষয় ও ভাঙ্গন এনে 
অগণতান্ত্রিক জুয়াড়ীদের জন্যে পথ করে দেয়া । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক 
নীতির সংগ্রামের ক্ষেত্রকে সীমিত করে এমন সমস্ত মরশীচিকার জন্যে মোহ 
সৃষ্টি করা যেগুলোর সঙ্গে সভ্য সমাজ এবং বিপ্লব প্রক্রিয়ার জটিল বাস্তবতার 
কোন সাধারণ সম্পর্কসূত্র নেই'। 
জোঁসে লুই মালে! ডি মানা জোরের সঙ্গেই বললেন যে স্পেনে সন্ত্রাসবাদ 
গণতন্ত্র'বিরোধা শাঁজিসমুহের হাতে অন্র্বরূপ । এর মধ্যে দিয়ে সম্পদশালী 
মুষ্টিমেয় সংখ্যক শাসকচক্রগুলোর দেউালিয়াপনাই প্রকাশ পায়। এর! গণ-সমর্থন 
আদায়ে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হয়ে নিজেদের রাজত্ব রক্ষার অন্য কোন উপায় 
'পায় ন! ৷ অম্যুদেকে সন্ত্রাসবাদ নিছক ধ্বংসাত্মক কাজ হয়ে দাড়ায়, কারণ, এর 
, ফলে জনগণের মধ্যে অনিশ্চয়তার প্রসার ঘটে, ব্যক্তিক ও সামাজিক চলাফেরার 
স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং এরা সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানকে 


প্রতিহত করে মুদ্রাক্ষীত যেমন .একচেটিয়া পুঁজিপডি-চক্রের অনুকূলে *_ 


বাড়তি শ্রমমূল্যের বিপিবণ্টনের উপায়স্থরূপ হয়, তেমনি সন্ত্রাসবাদ মুিমেয়-. 
সংখ্যক সম্পদশালশ শাসকচক্রের অনুকূলে ক্ষমতার বিলিবণ্টনের সহায় হয়। 
সন্ত্রাসবাদ “অপরিমেয় অধিকাংশ জনগণের গণতন্ত্রের ওপর সমূহ বিপদ 
ডেকে আনে ৷ সন্ত্রাসবাদ বস্তুগতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী ৷ 


বারোজ বললেন যে, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নকে শুধু জাতীয় কাঠামোর মধ্যে 
রেখে বিচার করলে চলবেন! ৷ এর িকড়গুলো৷ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ' 
ও সমরবাদের, সঙ্গে মুক্ত। বিশেষ করে যেসব দেশে ফ্যাঁসবাদী 
শাসনের আওতায় ছিল সেখানে সতরের দশকের মাঝামাঝি ও. শেষাশেষি 
সময়ে সন্ত্রাসবাদের নতুন রেওয়াজের সৃস্টি! লক্ষণীয় যে, বুর্জোয়া পত্র 
পত্রিকার প্রচার সন্ত্রাসবাদকে “বামপন্থী” রং চড়িয়ে চিত্রিত করছে । 
এরা সন্ত্রানবাদের জন্যে বামপন্থী শঞ্ভিগুলোকে দায়ী করে । সুতরাং বিভিন্ন 


দেশে সন্ত্রাসবাদের ব্যাপার নিয়ে বিচার ববল্লেষণের জন্যে দরকার বস্তুবাদী . 2 


মনোভাব ৷ যে অবস্থায় - এর উদ্ভব ঘটে তাকে লক্ষ্য করে যে সব 
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সামাজিক রাজনৈতিক শক্তি সন্ত্রাসবাদের শিকড় স্বরূপ সেগুলোকে সর্বসমক্ষে 
উদ্যাটিত করা করকার । A | 
বি. স্পামন্ত জিজ্ঞাসা করলেম যে, সন্ত্রাসবাদকে এবং এর প্রসারকে শুধু- 
মাত্র ফ্যাসিবাদা রীতির প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে সেটা সঠিক হবে কি? 
এই সম্পর্কে কারোলি িপকোইকজ উত্তর আয়াল্যাণ্ডে সন্াসবাদের 
হেতু ব্যাখ্যা করার জন্যে টমি ওক্লাহেটিকে অনুরোধ করলেন । 


ওক্লাহের্ট জবাবে বললেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিয়মতান্তক পথে য় 
সঙ্গত লক্ষ্য 'অর্জনে ব্যর্থতা, শ্রশ্মিকশ্রেণীর সংগ্রামের উপায় ও পদ্ধতিকে 
পরিহার করে চলা এবং জনগণের মধ্যে তিতিক্ষামূলক কাজ করতে না চাওয়ার 
.দ্রুপ পশ্চিম ইউরোপের সাম্প্রতিক সম্তীসবাদের উত্তর ঘটেছে অনেকাংশে ৷ 
কিন্ত উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে সন্ত্রাসবাদের হেতু এবং সমস্যার আরও অন্তান্ত দিক 
রয়েছে,। রীতিসিদ্ধ বুর্জোয়! মালদণ্ডের প্রতে হতশ্রদ্ধা শুধু উত্তর আয়াল্যাণ্ডের 
অস্থায়ী “আই আর এ’ বা আইরিশ রিপার্রিকান আমির প্রুপটিকেই প্রভাবিত 
করেছে তাই নয়, এতে উত্তর আদ্ল্লযাণ্ডের বাসিন্দাদের একাংশও প্রভাবিত 
হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে 
আই, মার এর ভিত্তি রয়েছে । আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলে! এই 
যে, অস্থায়ী আই' আর এ’র সাধারণ ক্রিয়াকলাপ, এর সম্ত্রাসবাদণ কার্যকলাপ 
এবং জনসমাগম-স্থলে বোমা বিস্ফোরণ উপদলীয় মনোভাবের প্রসার ঘটায় এবং : 
সাআাজ্যবাদবিরোধী মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা করে । একই সঙ্গে, এই সব 
কার্যকলাপ বৃটিশ সরকারকে জনসাধারণের নিরাপত্তার' অন্ভৃহাতে নির্যাতন চালু 
করার অছিলা জোগায় । প্রকৃতপক্ষে নির্যাতন ও.নিবর্তন শুধু অস্থায়ী আই 
আর এ'র ওপরেই নয়, উত্তর আয়াল্যাণ্ডের সমস্ত প্রতিবাদী শক্তির ওপরেই 
চালানো হচ্ছে । এই প্রসঙ্গেই বলবো, সন্ত্রাসবাদ উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের 
প্রধান সমস্যা নয় । প্রধান সমস্যা এই এলাকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি 
ও তার নীতি । অস্থায়ণ আই আর এ’র কার্যকলাপ হচ্ছে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে 
মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের উৎকট লক্ষণ । সন্ত্রাসবাদ শুধু গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির পন্থাই নয়, মতি সংগ্রামের বিল্কী পদ্ধাত ও . লক্ষ্যেরও পরিপন্থী ৷ 


আন্তর্জাতিক সংহতির কয়েকটি সমস্যা 


আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণকাঁরণর1 বিপ্লব ও গণতঙ্্ের দদ্বাত্মক . 
গ়িবাদের আলোকে শ্রমিকশ্রেণর আতন্তর্জাতিকতাবাদের কয়েকটি 
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প্রশ্নকেও খতিয়ে দেখেন । তারা বিশেষ করে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক 
‘শক্তিসমূহের আন্তর্জীতিক সংহতির ক্ষেত্রে শ্রেণশীগত ও সাধারণ গণ- 
তান্ত্রিক উপাদানগুপ্সির পারস্পরিক যোগসূত্র এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ' 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ নিয়ে আলোচনা করেন । . 


দ্াহামস্থরেন বললেন যে, আমাদের কালে শ্রামকশ্রেপীর আত্তর্জাতিকতা 
এখন আর' বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেপীর মধ্যেই আতস্তঃত্রেণীমুলক সংহতির 
কাঠামোর মধ্যে নিবদ্ধ নেই । . এই সংহতি এখন বর্তমান বিপ্রবী প্রক্রিয়ার 
তিনটি ভ্রোতধারার পরস্পর-সহায়ক, ব্যাপক্ট ও জটিল সম্পর্কের সংহতিতে , 
উত্তারত হয়েছে । এই তিনটি স্রোতধারা হচ্ছে--বিশ্ব সমাজতন্ত্র, আন্তর্জাতিক 
শ্রমিকশ্রেপী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমূহ ৷ শ্রমিকশ্রেণীর আত্ত- 
্জাতিকতাবাদের বৃত্তের এই প্রসার প্রতমৃর্ত হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনায় ৷ 
শ্রামক শ্রেণীর বাইরের বিভিন্ন বহু রকমের স্তরের মানুষ আজকল অমিক- 
শ্রেণীর সংহতিমৃলক সংগ্রামী কার্যকলাপে আগের চেয়ে ব্যাপকতরভাবে যোগ 
দিচ্ছে । কিন্ত এই বিশেষ ঘটনার অর্থ এই নয় যে, সমন্ত গণতাপ্রিক ও 
সান্রাজ্যবাদবিরোধখ শক্তির মধ্যে সংহতির সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে শ্রমিক- 
শ্রেণীর আত্তর্জাতিকতাবাদ আগের মতো উৎসাহী নেই এবং সে নিজেকে ' 
নিয়েই ব্যস্ত । সাধারণ সংগ্রামে অবতীর্ণ সমস্ত শক্তি এবং এমনকি শ্রশিক- 
শ্রেণীর মতাদর্শের কোনকোন দিককে গ্রহণ করেছে এমন শত্তিগ্ড্িও 
সকলে শ্রামকশ্রেপণর অবস্থান নেয়না, এঘটনাটাই এখানে বিবেচ).। এদের 
অনেকে গণতান্ত্রিক, সাত্রাজ্যবাদবিরোধাী এবং ফ্যাঁসবাদঘিরোধী সংগ্রামের 
ভাষাতেই আন্তর্জাতিক সংহতিকে বুঝতে পারে।এবং গ্রহণ করে । এটা ৰ | 
স্বাভাঁবকও ' ; 
কিন্ত এই ব্যাপারটিতেই কমিউনিস্টরা যখন মনোভাব নার্স করবে) তখন | 
তাদের অবস্তই সুস্পষ্ট শ্রেণী-দৃষ্টি নিয়ে সেটি ঠিক করতে হবে । লাহাম সবুরেন 
বললেন যে, শ্রামকশ্রেণীর আন্তর্জীতিকতাবাদের চিন্ত! ও নীতিগুলি গণতান্ত্রিক 
শক্তিসমৃহ্রে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ[বরোধা সংহতির মর্মকোষ স্বরূপ এবং এদের 
সংগ্রামেও এই নীতিগুলি শ্রেপগত দিকই নিৰ্দেশ করে। লাহাম স্বরেন 
আরও বললেন যে, আন্তর্জাতিক সংহতির উপরোক্ত প্রদার. শ্রমিকশ্রেণীর, 
" 'আস্তর্জাতিকত| এবং বিশেষকরে এর সাধারণ গণতান্ত্রক দিকগুলির সম্বাদ্ধির 
সহায়ক হয়েই এগিয়ে চলে আসছে । উপরোক্ত বিশ্ব আোতধারা-য়ের " 
; শ্রত্যেকটিতেই এই দিকগুপি বিশেষ বিশেষ ধারায় অভিব্যক্তি পেয়েছে ৷ 
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' আমিকশ্রেধীর আত্তর্জাতিকবাদের বৈভবময় সারবস্তর জায়গায় সংকীর্ণ; 
" দৃষ্টিতে দেখা জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক কার্যক্রম বসাবার প্রচেষ্টার নিস্ফলতার' 
ব্যাপারটাকেরও 'জাহামসুরেন বুঝিয়ে বললেন | তিনি বললেন যে” 


জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্তব্যকে পরস্পরের বিপরণতমুখী করে দেখানোটা। - 


কশিউনিস্টদের আন্তর্জীভিকতাবাদশ দৃষ্টিভক্গীর সঙ্গে সঙ্গীভাবিহশীন । 
কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর শ্রেণীগত সারবস্তু কমিউনিস্টদের মুল লক্ষ্যে এবং 
‘সামগ্রিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলনের স্বার্থে নীতি নির্ধারণের জন্মে 
সংহাতিমূলক কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। কামিউানিস্টদের জাতীয়, ও, 
আন্তর্জাতিক কর্তব্যগুলি অবিভাজ্য । এদের ছন্াত্মক গাঁতমূলক এঁক্যের 
নিশ্চয়তা-বিধানের প্রচেষ্টাই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সাফল্যের প্রধানতম শর্ত 
গুলির অন্যতম । 
W নণুয়েন খান তোয়ান বললেন, শ্রসিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের' E 
| নথাত্মক গতি আজকের বিল্লবা প্রিয়ার ম্্াত্মক গতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত । আমাদের যুগের আন্তর্জাতিক সংহতির বিশাল আন্দোলনের প্রবর্তন, 
হয়েছিল লেনিনের স্লোগান দিয়ে : “সকল দেশের শ্রমজীবীরা এবং নিপীড়িত 
জাতিসমূহ এক হও 1” মহান অক্টোবর বিপ্লব, সমাজতান্ত্রক দেশসমূহের 
সম্মিলন এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের প্রসারের বিপু, 
গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তোয়ান বললেন যে, এই ঘটনাগাল শ্রমিকশ্রেণীর: 
আন্তর্জাঁতকতাবাদ ও লোনিনবাদকে নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে । 
| আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি যে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট আগের চেয়ে 
আরও বেশি ঘণশভৃত এবং আরও বেশি গভশর হচ্ছে । উন্নত পুঁজিবাদণ দেশ- 
‘সমূহে ধর্মঘট আন্দোলন বেড়েই চলেছে। লক্ষ লক্ষ শ্রামক সংগ্রামী ও . 
| আক্ৰমণাত্মক অবস্থান নিচ্ছে । তারা পুঁজবাদপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠা- 
মোতে গ্রণতাত্ত্রিক পরিবর্তন দাবি করছে । খান তোয়ান বললেন যে, 
একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রসমূহের বিরুদ্ধে শ্রামকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবণ 
জনগণ্রে সংগ্রামের এটা হচ্ছে নতুন দিক ৷. আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হলে! এইযে, শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব দাবির সংগ্রামকে শাস্তি, বৈরীতা- 
পরিহার বা দাতাত এবং অস্ত 4954 বিরোধিতার সংগ্রামের সঙ্গে 
মুক্ত করছে । | 

উন্নয়নশীল. দেশসমূহ তাদের স্বাধীনতা ও আত্মানির্ভরতার জন্যে সংগ্রামে 

বং সমাজতান্ত্রিক ধারার.দিকে ক্রমবর্ধমান অবস্থান নেওয়ার ব্যপারে যে দৃঢ়তা 
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+ দেখাচ্ছে, নগুয়েন থান তোয়ান তার প্রতি সকলের দৃষ্টি, আকর্ষণ. করলেন । 
সাম্রাজ্যবাদের নয়া ওপনিবেশিকতাবাদী আগ্রাসনের প্রসারের বিরুদ্ধে 
দাড়িয়ে সমাঅতান্ত্রক পথের চিন্তা এশিয়া, আফ্রিকা এবং জ্যাটিন 
‘ আমেরিকাতে বেশি বেশি করে সমর্থক পাচ্ছে সমাজতাপ্তিক দেশসমূহ 
. উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রগতিবাদণী শক্তিসমূহকে ফলপ্রসূ ' রাজনৈতিক, অর্থ- 
নোতক, কারিগরি, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক সাহায্য দিচ্ছে । এটা ঘটছে : 
এইসব দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরকমের হস্তক্ষেপ করার বদলে, শ্রেণী-- 
গত এবং আত্তর্জাভিকতাবাদশ কর্তব্যের রূপে । এই ব্যাপারটা ' সম্ভব হচ্ছে . 
সমাজতান্ত্রিক শিবির, আন্তর্জাতিক , সংহতি এবং শিউর = সুর 
জাঁতিকভাবাদের অস্তিত্ব ও প্রসারের ফলে ৷ 
লিপক্োণ্টইকৃজ্জ- বললেন যে, শ্রিকশ্রেণার SSR ধারপা 
সম্পর্কে মনোভাবকে ইতিহাঁসভিত্তিক. হতে হবে । এর মধ্যে এমন্‌ কতকগুলি 
"নশীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে’ যেগুলি বুর্জোয়াশ্রেণ এবং দানাজাবাপের বিরুদ্ধে 
শ্রেণী সংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়েই বলবং থাকবে । লিপকোউইকৃজ বললেন, 
এই নশীতিগুঁল শ্রামিকশ্রেপীর আত্তর্জাতিকতাবাদের তাত্বিক ধ'পদণ এতিহের 
ভিত্তিতে এবং যুগের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শ্রমিবাশ্রেণীর আত্তর্জাতিকতাবাদের 
ক্রমান্থিত প্রসার ও সম্বাদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে বক্তা কয়েকটি অঞ্চলের দিকে 
সকলের দুটি আকর্ষণ করলেন যেখানে, তার মতে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুক্ধোত্তর 
কালে শ্রমকশ্রেপীর আত্তর্জাতকতাবাদের সমৃদ্ধি ঘটেছে ৷ শ্রমিকশ্রেপীর 
আন্তর্জাঁতিকতাবাদের নশঁতিগুলি সমাজতীন্রক শিবিরের অন্তত দেশ- 
সমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সমাজতন্ত্রের অভিমুখী দেশসমূহের সম্পর্কের 
' ক্ষেত্রে প্রযোজিত হয়েছে । আমিকশ্রেণর আত্তর্জাতিকতাবাদের সারবস্তর' 
নতুন দিক প্রকাশ পেয়েছে একচেটিয়া দিতির বিবি সংগ্রামের, 
বিকাশ ও বিস্তারেও । 
অর্লাপ্ডো মিল্লাস বললেন যে, ফ্যাসিবাদী একনাসকতের লি চিলির” 
জনগণের প্রতি সংহতি আপনের জন্যে বন্ুব্যাপ্ত আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের 
মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদণ হুমকি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মহাদেশের সমন্ত গ্রণতান্িক 
. শক্তির সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে । ' ফ্যাঁসবাদ-িবরোধশী সংগ্রামে কমিউ- 
.. নিস্টদের দায়িত্ব এবং এই সূত্রেই ফ্যাসিবাদকে আটকাতে পারে এমন সব 
, শক্তিকে এঁক্যবদ্ধ, সংগঠিত ও জমায়েত করার জন্মে এবং ফ্যাঁসবাদশর 
'. যেখানে ক্ষমতা দখল করেছে সেখানে তাকে উৎখাত করার ব্যাপারে 
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কমিউনিস্টদের দায়িত্বের ওপর শিল্লাস গুরুত্ব আরোপ করে তার বক্তব্য পেশ 


. করলেন । 


জনগণের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আকাঙ্মা এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি- 
পতিচক্রের অগণতান্ত্রিক ধরন ধারণ-গুজোর ছন্দের আন্তর্জাতিক চারত্রের প্রত .. 


. সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিল্লাস বললেন ষে, শ্রমিকশ্রেণণ গণতন্ত্রের পতাকা 


বহন করে নিয়ে চলেছে । এই পতাকায় অশক' রয়েছে মানবীয় অধিকার, 
ব্যক্তির রক্ষা কবচ, সুযোগ সুবিধার সমতা, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবিভাজ্য 
অংশ হিসেবে বৈধতা, এবং .রাজজনশীতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দের স্বাধীনতা । অতগতে বুজেয়ার] সামন্ত ূ 
ও (স্থরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাবার" সময় এই সমস্ত জোগান দিত । 
কিন্ত আজ তারা এই সব জ্লোগানের বিরুদ্ধে'। আজ অর্থসম্পদশলশ 
মুষ্টিমেয় শাসকেরা। এবং বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রগুলো গণতান্ত্রিক 
অধিকারের জঙ্ে শ্রমজ্জীবশ জনগণের সংগ্রামকে দমন করার চেষ্টাই চালাচ্ছে ৷ 
বর্ণবৈষম্যবাদণ সরকারগুলো'র পীড়নের কবল থেকে জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে 
“এই বুর্জোয়ারা ব্যাহত করছে৷ ভারা বিস্ভিন্ন ফ্যাসিবাদী এবং ফ্যাসিবাদ- 
অভিজুখশী একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বহাল রাখতে সচেষ্ট ৷ 


পার্লামেন্টের জায়গায় তার! নয়া ফ্যাসিবাদী সংস্থা দাড় করাচ্ছে । তারা 
: প্রত্তিনিধিত্বমূলক সংস্থা সমৃতের ক্ষমতাকে খর্ব করছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 


সামরিক ছাঁচে ঢালছে । এই .অবস্থাক্স শ্রামকশ্রেণীর গণতাস্তরিক দাবিতে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সারবন্তর প্রাধান্ত পাওয়াই স্বাভাবিক । একদিকে 
'তাই রাষ্টরযস্ত্রে কর্তৃত্ববাদের' প্রবণতা রয়েছে । 'এই কর্তৃত্ববাদ একচেটিয়া 
পুঁজিপতিচক্রের বশংবদ | অন্যদিকে রয়েছে গণ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয্নাস । 


. 'দ্বটো প্রবশ্তাই একটা জটিল, বহুতল-বিশিষ্ট এবং নানা রকমের বৈশিষ্ট্য- 


সমন্বিত পরিস্থিতি থেকে, বেরিয়ে আসছে অদম্য শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে শ্রমিকশ্রেপী গণতন্ত্রকে উচ্চতর গুণগত পর্যায়ে সমৃদ্ধ ও উন্নীত করছে । 
‘বক্তা আরও বললেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে রক্ষা করার ব্যাপারটা 
উৎপাদন-মম্পর্কের গণতন্ত্রী করণ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ফালয়ে তোলা এবং 
"উৎপাদনের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার সংগ্রামের 
যোগাযোগে চালানো হচ্ছে । এইসব লক্ষ্য অর্জনের অন্তনিহিত অর্থ হচ্ছে 
জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা |. বিপ্লব ও গণতন্ত্রের ছন্দ্রা্ক গতিধারা আজকের 
সমস্ত বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রক্রয়াতে প্রকাশ পাচ্ছে । এই প্রক্রিয়াতে 
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রয়েছে কৃষক, মধ্য স্তরের মানুষ, বুষ্িজীবী সম্প্রদায় এবং অশ্াশ্য সমস্ত 
প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী ৷ | 

শ্রমিকল্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহস্তি এবং আন্তর্জাতিক সংহতির অন্ধান্য 
সমাবেশের মধ্যে যে ভিন্নতাটুকু রয়েছে, সে সম্বন্ধে বার্ট রামেলসন কয়েকটা 
_ কথা বললেন ৷ তিনি দেখালেন যে, বহু সংখ্যক দেশে জনগণের এমন সব স্তর . 
. রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন ধরশ্রে মতাদর্শের ঝৌকের দরুন সমাজতন্ত্রের সমর্থক ! 
না হয়েও শান্তির পক্ষে রয়েছে.। এরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈযম্য-বিরোধশী ' 
আন্দোলনের সমর্থক এবং এর! ভিয়েতনামের ওপর চশনা আগ্রাসনের নিন্দা 
করেছে । এই ধরনের অবস্থানগুলো আন্তর্জাতিক সংহতির গুকতপূর্ণ প্রয়াস । 
তবে এরা শ্রামকশ্রেণীর আন্রর্জাতিক এঁক্যের বিকল্প হতে পারে না, যদিও 
কেউ কেউ আকাল মনে করেন যে, এর আর প্রয়োজন নেই । বর্তমান 
ঘটনাবলণ দেখাচ্ছে যে, শ্রমিকাশ্রেণীর আন্বর্জাতিক সংহতি সাধারণভাবে 
. শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশ সমূহের মধ্যে ক্রমাপ্বয়েই বেশি রেশি করে 
সমর্থক সংগ্রহ করছে । ' এর মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবশ জনগণের শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । ৫ 

বার্ট রামেলসন আরও বললেন যে, ‘শ্রমিকত্রেণীর আন্তর্জীতিকতা কথাটার 
উল্লেখ না করলে, তাতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংহতির ‘সংকট’ প্রকাশ 
পায়না, অথবা আন্তর্জাতিক সংহতি মুলক কাজে বিপ্লবী শক্তিসমূহের 
যোগদানের অস্বীকৃতি বৌবায়না ৷ এই কর্থাটাকে সচরাচর যে একপেশে 
এবং সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তার ফলেই ঝামেল1' ঘটে ৷ যেখানেই 
'শ্রেণীসংগ্রাম চলে, সেখানেই শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক সংহতির 
প্রয়োজন রয়েছে । অবশ্য যেসব শক্তি সমাঅতত্ত্রের জন্যে লড়ছে, তাঁদের তরফ 
থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ কয়া একান্তই কাম্য ৷ 

আন্তর্জাতিক মোকাবেলার ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য বদলাবার ব্যাপারে 
এবং সারা বিস্বে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের অগ্রগতির সংগ্রামে সমাজতান্রিক 
দেশসমূহের প্রচণ্ড যোগাম্মক ভূমিকা রয়েছে । রামেলসন এই সঙ্গেই আরেকটা 
কণা বললেন ৷ সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে যে 
সব উপাদান ব্যাহত করে, লেগুলোর সমালোচনাও এই সংহাতিরই অত্তভুক্ত । 

সারদ! মিত্র এর জবাবে বললেন যে, ‘শ্রমিক শ্রেণীর আত্তর্জাতিকতাঁবাদ” 
' বা প্রলেতারায় আন্তর্জাতিকতা কথাটাকে বর্জন করা কোন মতেই সমীচীন 
নয়। এই কথাটার সারবত্তার সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দেয় কে বা কার]? "এরং... 
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এইভাবে কারাই বা নেতিবাচক সংস্পর্শগুলোকে উস্কে দেয়? সে যাইহোক, 
যারা এই কথাটাকে এখনও আন্তর্জাতিক সংহতির বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি 
হিসেবে ব্বৎ রয়েছে বলে মনে করেন, তারা কোন সংবশর্ণ ব্যাখ্যা দেন না ৷. ' 
._' বিল্লবাঁ প্ৰক্ৰিয়া এবং গণতন্ত্র ও শান্তির জন্যে সংগ্রামের প্রয়োজনের পরি- 
" প্রেক্ষিতে সংহতির বৈজ্ঞানিক, অভিব্যক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে কোন সমা বেঁধে . 
দেয়না । সারদা মিত্র বললেন, আসলে শব্ধ নিয়ে তর্কের কোন ব্যাপার এর 
মধ্যে নেই । আমল কণা হচ্ছে, আন্তর্জাতিকতার নীতিগুলিকে কিভাবে 
.বাস্তবায়ৈত করা হচ্ছে সেটা দেখা । 
সংগ্রাম ও আন্দোলনের সাধারপলক্ষ্য অর্জনের জন্যে সবচেয়ে বেশি অনুকূল 

অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন পড়ে, 
সেটা বি বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে নীতির ভিত্তিতে, স্থাপিত কমরেড সুলভ 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় থাঁকে না? এই প্রশ্নটকে সামনে এনে সারদা 
মিত্র এর জবাবে, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
'কিউনিস্টদের বিংশতিতম কংগ্রেসের চিন্তার ইতিবাচক প্রত্যয়ের কথা স্মরণ 
করলেন ৷ অ-সমাজ্তাপ্রিক বিশ্বে যে সব শক্তি শ্রেণীসংগ্রামে নিয়োজিত, 

তাদের পারস্পারিক সংহতি থেকে বর্তমান সমাজতন্ত্রের দেশগুলির সংহতিকে 
পৃথক করার যে কোন চেষ্টার প্রাভ সারদা মিত্র তার মতানৈক্য জানিয়ে 
বললেন যে, এই পার্থক্য করার প্রচেষ্টা এক কথায় সংশ্লিষ্ট ও 
স্বার্থেরই পাঁরপন্থাী । 

শ্রামকশ্রেণণর : আন্তর্জািকতাঁবাদের ধারণার বিশ্লেষণ করতে দিয়ে 

বেরেজ এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন । এই বৈশিষ্টাগুলি হচ্ছে, 
শ্রেণী "সংগ্রামে সংহতি ও পারস্পারিক সমর্থন ; শ্রমিকশ্রেণীর আবশুবীয় 
স্বার্থে আন্তর্জাতিক ও জাতণীয় উপাদানের সংযোজনের প্রয়োজনণয়তাঁর 
প্রেক্ষিতে, এই ছুই উপাদানের দ্ন্দাত্মক এক্যের গতিধারা, পরস্পরের 
সাফল্যের জন্যে পারস্পরিক আগ্রহ, কমরেড সুলভ সম্পর্ক এবং সেই ভিত্তিতে 
. সহযোগিতা । বেরেজ বলনেন যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি কমিউনিস্টদের এবং 
শরমিকশ্রেণীর সংহতির পরিচায়ক । এদের কোন ব্যতয় নেই, তবে আমাদের 

জঙ্গম যুগে এদের অভিব্যক্তিগুলির হেরফের ঘটতে পারে । শ্রমিকশ্রেপীর্‌ 
'আন্তর্জাতিকতা সংকটাপন্ন হয়েছে বলে যে কথ। বল! হয়, বেরেজ তাকে. 
স্জিহীন বলে অভিহিত করে জোর দিয়ে বললেন যে, এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে 
কান সংকট নেই । সমাদতন্ত্রে পৌঁছবার জন্মে বিশেষ দেশে বিশেষ পথের ' 
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সন্ধান কর! হচ্ছে, এই জন্যে আবশ্যকীয় আলোচনা চল্পছে এবং এই সম্পর্কে 
তত্র বিতর্কও হচ্ছে । কিন্ত মার্কস এঙ্জগেলল ও লেনিনের চিন্তাধারার 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংহতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
: নির্দেশমুলক বৈশিষ্ট্য থাকছেই ৷ 
__ সোবোলেছ আজকের বিপ্লবী প্রক্তিয়ার টি বৈশিষ্ট্কে তুলে ধরলেন । 
“ একটি হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র । দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতশয় 
উপাদানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব । সোবেলেভ বললেন যে, এই ছুটি ব্যাপারের 
মধ্যে রয়েছে ছন্্াত্মক এক্যের গতিধারার আন্তসম্পর্ক । আত্তর্জাতিকতা ষত 
গভাঁর হয়, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জাতীয় বৈশিষ্ট্-সূলক উপাদানগুলিকে 
নিয়োজিত করার সুযোগ সুবিধাও ততই বৃদ্ধি পায় । 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পর্যায় এবং অবস্থার যে বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে 
বিপ্লব এগিয়ে চলেছে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মাত্রায় শ্রেণীশক্তিসমূহ্রে 
যে বৈশিষ্ট্যাগুলি বিষ্ঞমান রয়েছে, সেগুলির অন্তর্নিহত তাৎপর্য হচ্ছে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রগ্ভিক লক্ষ্যে নিয়োজিত সামাজিক শক্তিগুদির সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী ও. গণতান্ত্রিক সংহতির তাগিদ । এই বক্তব্যকে সামনে এনে 
মোরগাদিন্‌হো বললেন যে, এই সংহতিকে আরও শাক্তিশালণ করা হচ্ছে 
,কমিউনিস্টদের কর্তব্য । | 
মোরগাদিনহো আরও বললেন যে, বিশ্ববিল্পবা প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে 
কত সমস্ত শক্তির বিকাশ শ্রামকশ্রেপীর আন্তর্জাতিকতাবাদকে বিরামহাঁনভাবে 
সমৃদ্ধ করে চলেছে ৷ কিন্ত এই সমৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণগীর স্থার্থ 
‘এবং মৌল লক্ষ্যগুলি সারা বিশ্বেই একই রকমের । কোনরকমের “শ্রেণশ- 
বহির্ভূত” আন্তর্জীতিকতাবাদ যাতে এর জায়গায় জুড়ে না বসে” সেট! অবশ্যই 
দেখতে হবে! - মোরুগাদিনহো আরও বললেন, কমিউনিস্টর' তাদের 
রাজনৈতিক গতিধারা নিজেরাই ঠিক করে৷ এখানে কারুর হস্তক্ষেপ চলেন! । 
কিন্ত এতে আত্তর্জাতিকতাবাদী সংহতির নাতির কোন হানি হয়না । কারণ 
স্বাতত্র্য প্রতিষ্ঠার মূলে থাকে সবোপরি কমিউনিস্টদের শ্রেপীগত অবস্থান । 
কমিউনিস্টর! স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সময় অন্তান্ত প্রেপণর মতাদর্শে প্রভাবিত হতে 
চায় না বলেই শ্রেণীগত অবস্থান নিতে পারে । মোরগাদিনহে! বললেন ষে, 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশের সাফল্যগুলিকে 
/ ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য.সমাজতান্ত্রিক দেশের 
- বন্ধুত্বের ব্যাপারে স্বাতন্ত্য কোন প্রা বন্ধকতা৷ করেন! ৷ এই অবস্থান সুবিধাবাদ 
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ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং, নতুন মৈত্রণ অর্জনে কামিউনিস্টদের 
প্রয়াসে সফল করেই তোলে । 

[বিভিন্ন বিভাগে মত বিনিময় সমাপ্ত হবার পরে বিভিন্ন বার, চেয়ার 
ম্যানদের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনবার জন্যে আলোচনা চক্রের সর্বশেষ বর্ধিত - 
. অধিবেশন বসে । এতে চেয়ারম্যানের কাজ করেন বেরেজ ।] 

গণতন্ত্রের ভ্রন্যে সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের আন্তঃ সংযোগ 
বিভাগের চেয়ারম্যান সাগুর লাকোস বললেন, এই বিভাগের আলো- 
চনায় ৩৩জন অংশ নিয়েছেন । ৫০টিরও বেশি বক্তৃতা এবং বছ সংখ্যক উত্তর 
প্রত্যুত্তর হয়েছে । সামগ্রিকভাবে মতামত. বিনিময় বেশ শশসালো এবং 
রন্থমুখী হয়েছে । মৃল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়েছে। পঠিত নিবন্ধের বক্তব্যের 
দিকে দৃষ্টি রেখে এবং প্রঠনমৃলক দৃষ্টিভ্গশ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত, 
. হয়েছে । আলোচনার ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে লাকোস জানালেন, 
' আলোচনায়, অংশগ্রহপকারশদের যুক্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তকে টির 
হয়েছে ।১ 
“গণতন্ত্র এবং বিপ্লবী প্রিয়া আন্তর্জাতিক উপাদান” বিভাগের চেয়ারম্যন 
ইবনরলাও বললেন যে, এই বিভাগে ২০জন অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর পীচটি 
অধিবেশনে এদের অনেকে বারংবার বক্তব্য রেখেছেন |. নরলাণ্ড বিভাগীয় 
আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির একটি তালিকা পেশ করেন । এই সব 
বিষয়ে যেমন এঁকামত হয়েছে তেমনি-ভিন্নমতও প্রকাশ পেয়েছে | সমগ্রভাবে * 
বিভাগীয় আঙ্গোচনার অংশগ্রহণক্তারশীরা সকদেই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন 
যে, শ্রেপপসংগ্রামের প্রয়োগে অনবরত যে নতুন নতুন সমস্যার উত্তব হতে থাকে, 
দেগুলিন্দে বুঝবার সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা । 
আলোচনা চক্রের সমাপনী ভাষণ দিলেন ইভান ক্রোধ,  ওয়ার্লড 
মার্কসিস্ট রিনি? পা্রকার কার্ষকরণ সম্পাদক । জিনি বললেন, সম্মেলন তার 
নির্দিষ্ট কর্তব্য সাফলোর সঙ্গে সম্পন্ন করেছে । সম্মেলনের অংশ গ্রহণকারশরা 
নির্ধারিত বিষয়ে পূর্ণ'জগ আলোচনা করেছেন এবং নতুন নতুন চিস্তা বিনিময় 
করেছেন | সৃজনশীল আলোচনার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সমস্যারলীর তাত্বিক 
ও বৈজ্ঞানিক পরণক্ষ 1 নিরীক্ষায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত সম্পর্কে গভশরতর ' 
পারম্পারিক-পাঁরচয় লাভ করেছেন সকলেট ৷ 
ফ্রলোভ বললেন, আলোচনার সাফল্যের মূলে এই ঘটনাটা রয়েছে. যে, এর 
প্রধান আলোচ্য বিষয় “বিপ্লব ও গণতন্ত্র’ বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং রাজনৈতিক ' 
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প্রয়োগের দিক থেকে উভয়তই চুড়ান্ত গুরুতরে অধিকারী । ক্রলোড বললেন ' 
. যে, এই সাফল্য ‘মার্কসবাদী জেনিনবাদশ বিজ্ঞানের অন্যতম “বৃদ্ধি-চিহ্ড 1” 
সম্মেলনে যেসব সমস্যা আলোচিত হয়েছে, সেগুলি ষথার্থভাবেই বিভিন্ন বাস্তব 
অবস্থায় কার্ধরত ভ্রাতৃ-পার্টি সমূহের বিবেচনার কেন্্রম্বূপ । ফ্রলোভ জোরের 
সঙ্গেই বললেন যে, কমিউানিস্টদের যৌথ চিন্তার তাত্বিক জিজ্ঞাসার বাস্তব নীতি 
এবং বিজ্ঞান সম্মত ফলপ্রসৃতা সম্বন্ধে উন্নততর ধারণা লাভে সম্মেলন সংশ্লিষ্ট 
সকলকে সহায়তা করেছে । প্রস্তাবিত সমাধানের সৃত্রগুলিকে আলাচনা এবং 
শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োগের মাধ্যমে আরও এগিয়ে পরাক্ষানিরক্ষা চালানোর 
জন্যে যেসব প্রশ্ন ও তাগিদ রয়ে শগয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও ভালরকম : 
ধারণা পাওয়া পিয়েছে সম্মেলন থেকে । শ্রেপীসংগ্রাসের প্রয়োগই হচ্ছে 
কমিউানস্টদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভদ্র মৌল নিয়ন্তা । 

স্রলোভ বললেন, আলোচনায় গণতন্ত্রের সমস্যাগুলিকে সমাজতঙ্ত্রের জন্যে 
‘সংগ্রামের আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক উপাদান সমূহের সঙ্গে জড়িয়ে : 
বিবেচনা কর! হয়েছে এবং বিশেষ করে ভিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়? 
হয়েছে । ' প্রথমত, সম্মেলনে অংশগ্রহণকারণরা সর্বসম্মতভাবে মতপ্রকাশ 
করেছেন যে শ্রমজীবী জনগণের জন্যে গণতন্ত্রের বিরাট মূল্য রয়েছে । 
এ প্রসঙ্গে ক্রলোড বললেন যে, গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম আজকের দিনে 
গুধগত্ভাবে এক কটকোয় 'এগিয়েছে এবং এর মুলে রয়েছে সমাতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য । 
গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে সীমিত নেই। গণতন্ত্র আজ আরও 
গভীরে অথনৈতিক মৃলাধারে সমাজে মানুষমাত্রের সামাজিক মর্যাদার 
ক্ষেত্রে এবং তাদের সমস্ত. রকমের অধিকারের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 
পৌছেছে । গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা হচ্ছে দুটি শ্রেষ্ঠ মুল্যবোধ যাদের (ছাড়া 
মানবসমাপের প্রগতির কথা চিন্তা করাই যায়না । কমিউনিস্টরা এই নিয়ে 
পববোধ করে যে, তারা তাদের ‘শ্রেয়’ হিসেবে এই মানবিক মুলারোধের 
সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং শ্রামকশ্রেণশ ও অন্যান্য শ্রমজশবশ জনগণের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করে এদের কার্ষকরণ বাস্তবায়নের জন্যে বান্তববাদশ 
পথ ঠিক করে নিয়েছে -। 

আপোচনাচক্রের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল দাভাভ বা বৈরপতা- 
পরিহারের সংগ্রামের বিশেষ গুরুত্ব । ফ্রলোড একথা জানিয়ে বললেন যে, ' 
বিপ্লবী প্রাক্তিয়ার অন্যান্য উপাদানের ত্বামকাকে এতে অবশ্যই বিন্নুমাত্র ক্ষুন্ন 
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করা হয়নি । এটা প্রত্যেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক 
' স্তরে গণতন্ত্রের সংগ্রামের, ভবিষ্যৎ এখন নির্দিষউভাবে,নির্ভর করে শান্তি. 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ওপর 7: 
শাস্তির মধো গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে শাস্তি__এর] হচ্ছে আজকের দিনের ' 
বাস্তবতার দুটো: আন্তঃ সম্পর্কিত দিক । এর কোন বিকল্প নেই, কারণ, 
₹ বিশ্বযনদ্ধ কোন বিকল্প হ্যিসবে বিবেচিত হতে পারে না । 
সাম্প্রতিক বিপ্লবী সংগ্রাম এবং কমিউনিজমের বিস্তৃত মানবভাবীর্দশ লক্ষ্য- 
সমুহের দংযোগকে ফ্রলোড সম্মেলনের তৃতীয় আলোচিত বিষয় হিসেবে 
উপস্থাপিত করলেন, তানি বললেন যে, এই নব-মানবতা বর্তমানে আন্দোলন 
এবং মতাদর্শপত ও নৈতিক নশীতি হিসেবে এবং উগ্রতা, বর্ণ বৈষম্যবাদ, এবং 
আত্মিক সংবপর্ণতাবাদের' বিকল্প হিসেবে সত্যকার গণতন্ত্রের “জীয়ন্ত আত্মা” 
স্বরূপ ৷ ' কমিউনিস্টর! ষে সাম্যবাদণ পাঁরপ্রেক্ষিত নিয়ে কাজ করছে, তাতে 
এই নব-মীনবতাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান দেয়া হয়েছে । এর ফলেও কমি- 
উনিস্টরা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মাবনসমাজের "গন্তব্য নিয়ে পঁত্হািক ম মত-' 
' বিনিময় চালানোর ব্যাপারে অতি-উত্তমভাবে সক্ষম হয়েছে | 
ক্রলোভ বললেন, উপরোক্ত তিনটি অবস্থান.থেকে কমিউনিস্ট] বিপ্লব ও 
গণতন্ত্রের সমস্যাবলপীর কার্যকর সমাধানের বাস্তব করপীয়গ্াঁল সমন্ধে ' 
ওয়াকিফহাল হয়েছে । আলাপ আলোচনা চালানোর সক্ষমতা এবং 
খোলামেলা আলোচনার মনোভাব আলোচনা ক্রকে দিয়েছে সত্যকার 
+ বৈজ্ঞানিক চাঁরিত্র এবং খাঁটি গণতাত্রিক আবহাওয়া ৷ | 
পরিশেষে ওয়ার্লড মাঞ্জিস্ট প্রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকশয় বোর্ড এবং 


চি সম্পাদকীয় পাঁরষদের তরফ থেকে এবং হাঙ্গেরীতে আলোচনা চক্রের সন্ত ' 


অভ্যাগতের তরফ থেকে ক্রলোভ আলোচনার কাজের সৃষ্ট. পরিবেশ এবং 
সহৃদয় সম্বর্ধনা! প্রদানের জন্যে হাঙ্গেরাীর দোস্যালিষ্ট ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় ' 
কমিটিকে অন্তর-ঢালা কৃতজ্ঞতা জানান । 
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কমিউনিস্ট ও জনমত* 
ঘর্ধী সংগ্রামের মুন দিক - 


কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কাৰ্যনিবাহ কমিটির বিকল্প সদষ্য 
পিটার বয়চুক এবং অর্জোণ্টনার কমিউট'নস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্য জুলিও লাবোর্দের কথোপকথন ৷ j 
জনমত এবং পুঁজিবাদ সমাজে আজ এর ভূমিক! ৷ জনচেতন' 
গড়ে তোলার ব্যবস্থা, এবং তার ক্রিয়াকাণ্ড । : শাস্তি ও সমাজতন্ত্রের 
পক্ষে জনগণকে 'টেনে আনার জন্য কাঁমউনিস্টদের. ক বত 
প্রধান প্রধান ধারা । । 


নাবোর্দে- বস্তুত আমাদের সামনে নসম্াটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, একথা মেনে: 
নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা উচিত । “জনমত, এমনই একটি শব্দ 
যা কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর শব-কোষে, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ৷ ': 
কয়েকটি দলের কর্মসূচশভে, বহু কংগ্রেসের সিদ্ধান্ে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের :- : 
অন্যান্য দলিলে জনমতের প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে । 

বয়চুক--আর এখানে আসলে প্রথমেই আমাদের এই প্রশ্নটার সম্মুখীন 
হতে হয়? সরাসরি জনমতের ওপর কমিউনিস্টরা কেন এতটা! গুরুত্ধ আরোপ 
করে? জনচেতনার সচলতার এই দিকটি কেন আজ তাদের কাজের ক্ষেত্রে 
এত গুরুতপূর্ণ ? . 

লাবোর্দে--আামি মনে করি, এট সর্বাগ্রে জনমতের বৈশিষ্ট্যগুলোর 
ক্ষেত্রে এবং সব মিলিয়ে গোটা বিশ্বে ও বিশেষ করে পুঁজিবাদণ ছুনিয়ায় জন- 
মতের অবস্থায় বিষয়ঙ্গত পরিবর্তনের ব্যাপার । * | 
'_ এইসব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান -ব্যাপার হচ্ছে বিশ্বের সামাছিক-রাজ- 
নৈতিক জীবনে জনমতের গুরুত্ব ও ভুমিকার সুনির্দিষ্ট বিস্তার এবং ক্ষমতা ও | 
সামাজিক প্রশাসনের কেন্দ্রগুলোর প্রভাবের লক্ষণীয় বৃদ্ধি । ০ 


* ডার্-এম-আর/ ২ ও ৬ নং সংখ্যা, ৯৯৭৯-এ পূর্ব প্রকাশিতের পর 
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বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞান ও প্রয়োগ এই বিষয় সম্পর্কে বিশেষ 'সচেতন 1 
আদর্শের ক্ষেত্রে জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞ এক ব্বশকারোক্তিতে. বলেছেন সক 
কটি দেশে পররাই ও দেশীয় নাতি প্রণয়নকালে জাতাঁয় নেতৃবৃন্দকে জনমতকে ' 
বিচার করতে হবে । কয়েক দশক আগে বিশ্ব-সমস্যাবলশ সম্পর্কে প্রধান 
প্রধান সিদ্ধান্ত রাষ্্রসমূহ ও কুটনশীতিবিদরা গ্রহণ করভেন,। অধিকাংশ ' ক্ষেত্রে 
দেশের নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের হয় সামান্য প্রভাব ছিল বা আদৌ 
কোনো প্রভাব ছিল ন ৷ আজকাল, সাধারণ নগরবাসী, কৃষক বা নিরক্ষপয় . 
জঙ্গলের অধিবাসশ সকলেই চায় তাদের কথা শোন! হোক ।* 

. অবশ্য ঘটনাগুলো অতটা সহজ নয়, ভবে গণতান্ত্রিক জনমতকে অনিৰাৰ্য-- 
ভাবে পুঁজিবাদ" শাসকশ্রেশশগুলো কর্তৃক সৃষ্ট অসুবিধাগুলোর সন্মূখীন হতে : 
হয়। যে গপমত জনগণের মানসিকতা ও সমাজের রাজনৈতিক ও. সামাজিক 
মনস্তাত্বিক অবস্থা প্রকাশ করে, সেই গণমতকে কোনে! পুঁজিবাদশ সরকারই 
, আজও স্বীকার না করে পারে না । | 
বয়চুক-_আজ পুঁজিবাদ সমাজে জনমত যে বেশি বেশি মাত্রায় উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা পালন করছে তা আমি স্বীকার : করি । আমি কিন্তু এই ' 
ধরনের পরিবর্তনের প্রকৃতি ও উপাদানগুলোর বিষয়টি সম্পর্কে আরেকটু 


: আলোক পাত করতে চাই । যাই হোক এগুলো তো কারোর. বিশেষ 
',. ধারণ! নয়, বিষয়মুখী ও সামাজিক প্রাক্রয়াগুলোর কারণে এবং সময়ের 


চাহিদা অনুসারে এগুলোর প্রয়োজন হয়েছে | . 
ইংলণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফরাসী দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রাত জন- 
সমর্থন জড়ো করার প্রয়োজনশয়তা থেকেই এ্রীতহাষিক রঙ্ষমঞ্চে জনমতের 
আবির্ভাবের গুরুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল ৷ পুঁজিবাদাত্রেণী অবস্থানের প্রতি শ্রামক- 
শ্রেপখর চ্যালেঞ্জকে কেবল বলপ্রয়োগ করে আটকানো যায় না । ক্ষমতায় চিরে 
থাকার জন্ত শাসক শ্রেণীগুলোর “বৃহৎ সংখ্যা বিষ্টের” সমর্থন চাই এবং ফলে 
পুঁজিবাদণ দেশগুলোতে জনচিত্ত জয়ের জন্য আদর্শগত, নৈতিক ও' মানসিক 
প্রয়াস তীব্রতর হয়েছে । . 
'_ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমা্তান্রক পরিবারের আবির্ভাব, না 
ও পৃঁজিতস্তের বিশ্বব্যাপশ প্রতিষোগ্গিতা 'দ্বনিয়াভ্ড়ে ও জাতাঁয়, চোঁহদ্দিতে 
জনমতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে, একে নতুন স্তরে নিয়ে গেছে | 
০ * দ্রঃ _ * দ্রঃ জে পিবসন-_-আদর্শ ও বিশ্বের ঘটনাবলী, বোস্টন, ১৯৬৪, পৃঃ১৪ । 
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শেষত, বেতার ও দৃরদর্শন প্রভাতি জনসংযোগের মাধ্যমের বিকাশের 
ফলে নিরক্ষরতার সমস্যা অনেকটা পাঁরহার করা গেছে এবং আরো ক্রুতবেগে 
জনগণের বিপুলাংশকে বিশ্ব-ঘটনাবলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সিদ্ধান্তকে 
প্রভাবিত করার ব্যাপারে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঘটনা ত্বরিত 
করার র্যাপারে সক্রিয় করে তুলেছে । 

আসলে জনসাধারণ চায় তাদের বক্তব্য শোনা হোক । কিন্তু কেন? 
আজকের সঙ্গে গতকালের তফাংটা কোথায় ? যথা, গ্রণ-প্রচার মাধ্যমের কাছ 
' থেকে প্রাপ্ত বিস্থের খবরাখবর থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে । খন কানাডার 
ফরাদী জনগণ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের কার্যবিবরণী টিভিতে দেখে এবং স্বাধীন 
আঁক্রিকেয় দেশ যেমন গ্যাবন, সেনেগাল বা মাদাগাক্কার প্রভৃতি (এ দেশগুলে।, 
ফরাসীভাষী কানাডার ভৃখণ্ড ও জনসংখ্যার থেকে ছোট এবং এদের অর্থনীতি 
ও সংস্কৃতি স্বল্লোন্নত )--দেশের ফরাসণভাষণ প্রতিনিধিদের বক্তব্য শ্রবণ করে, 
. তখন তাদের মনে স্বভাবতই নানান যোগাযোগ ও ইংরেজশভাষণ কানাডার 
"তুলনায় তাদের অবস্থার তুলনা জেগে ওঠে ৷ বহুদিনের পুরোন ও সুপ্ত ধারণা 
আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ 

ES RENCE বিবেচনাকাঙ্গে একথা স্মরণ 
'রাখা উচিত যে বর্তমান বিশ্ব একেবারেই. ভিন্নমুখী, বিশেষ করে বিভিন্ন 
সমাজের সামাভিক-রাজনৈতিক কাঠামোর নিক্তিতে তো বটেই । সমাজের 
রাজনৈতিক জিবনের সঙ্গে জনমত এক সূত্রে গাথা এবং ক্ষমতা ও সামাজিক . 
প্রশাসনের কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে এর সুনির্দিষ্ট সংযোগ আছে, জনমতের বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্যের ওপর এই ধরনের ভিন্নমুখী হালা াত, শর্তগুলোর 
প্রভাব থাকতেই হবে । 

বয়চুক--অবশ্য যে কেউ কানাডার রাজনৈতিক গণতন্ত্র, যেখানে জঅনমত 
সমাজের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের স্বীকৃত সংস্থা ও লাতিন 
আমেরিকার কয়েকটি দেশের (যেখানে কর্তৃপক্ষ বলপ্রয়োগ করে যে কোনে! 
বিরোধিত1 উচ্ছেদ করতে চায়) নিলজ্জঞ ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব এই 
ছইয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারেন । 

একই সঙ্গে নানান ভিন্নতা সত্তেও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে জনমতের 
অবস্থার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে । তাই ‘কমিউনিস্ট ও জনমত’ 
শপর্ষক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে । আমিম মনে করি ছুটি প্রধান সমস্যাকে 
অগ্রাধিকার সহকারে বিবেচনা করতে হবে । - 


El 


(৯) কমিউনিস্ট ও মাৰ্ক্সবাদশরা জনমত বলতে কি বোঝায় ; পুঁজিবাদশী 


সমাজে তারা কিভাবে এর চরিত্র ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করবে? এবং - ' 


(২) কিভাবে কমিউনিস্টর! ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জনমতকে গণ্য করবে ; তাদের, 
দৈনন্দিন গণ-রাপনৈতিজ কার্যকলাপে তারা কিভাবে এটিকে মাধায় 


‘রাখে । 


লাবোর্দে--আশমি একমত ৷ প্রথম সমস্যা ক সংক্ষেপে বলতে চাই, 


, যে মাঝ্সরাদশরা জনমতকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ও 


ধারণার সমষ্টি হিসেবে গণ্য করে । বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক, সামাজিক ও: অপ্তান্ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে ৷ (সাত্যমিথ্যে 
হোক, কোন-না-কোনরূপে আদর্শের স্তরে, দৈনন্দিন চেতনার-স্তরে, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান ও সংস্কারের মধ্যে), এবং জনসংখ্যার বিভিন্ন গোষ্ঠা ও অংশ কর্তৃক এগুলো 


. স্বীকৃত হয়? " + 


খুবই পরিষ্কার যে বৈর পুঁজিবাদ সমাজে জনমতের বাহন হচ্ছে ঘটি প্রধান ' 
বিরোধী সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী, ফলে জনমত শ্রেণী চরিত্র: লাভ করছে। 
আর প্রভাব অর্জনের ফলাফল এক্ষেত্রে এ সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য পরিণত হয় ৷ 

বয়চুক_ জনমতের সঙ্গে অশ্যের সম্পর্ক বিশেষ করে, সামাজিক চেতনার 


' শ্রেণী রপগুলোর সম্পর্ক নিয়ে এ একটা বড়ও জটিল প্রশ্ন । একদিকে আমর! 


প্রায়শই সঠিক কারণেই ‘অ্রমিকশ্রেণীর জনমত’ “সূ্জিপতিশ্রেণার জনমত’ 


ইত্যাদির 'কথা বনি, বিশেষ করে মানবসমাজের” সামাজিক বিকাশের বিশ্ব 
জনপন সমস্যাবলণর কয়েকটি আমাদের 'মাথায় থাকে । অশ্তাদকে, আমাদের 
দৈনিক কাজে প্ৰায়শই আমর! এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই যখন এ-ও শ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে একাধিক মনোভাব গ্রহণ.করে (এর মধ্যে কফ়েকটির 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানো! যায় ন! )। 

. শ্রামকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্ষেত্রেও এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার আজকের পুঁজিপতি সমাজে শাসক- 
শ্রেণীর অভ্যন্তরে কঠিন প্রতিযোগিতা রয়েছে৷ জাতিয় বুর্জোয়াদের বিভিন্ন 


| গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামে লিপু, স্বভাবতই তাদের আন্ন ক্ষমতার" - 


চৌহদ্দির মধ্যেই । সেই সংগ্রামে, তাদের মধ্যে নানান িরোধণ মতের কেবল 


* সমন্তয় ঘটে তাই নয়, তারা জনসমর্থন 'আদায়ের জন্য জাতীয় জনমতের কাছেও 


ব্যাপকভাবে আবেদন জানায় । এই সব ক্ষেত্রে, আমাদের স্পষ্টতই স্বীকার, 


G৮ 


করতে হবে যে জনমতের গাঁুগুলে ও বিভিন্ন সামাজিক. গোষ্ঠী ও শ্রেণীর 
গাণ্তগুলো এক নয় । | 

ঘটনাক্রমে, একটি অধিকতর স্পষ্ট ব্যাপারের মধ্য এ প্রত্যক্ষ করা যায়: 
বর্তমানের ধনতান্রিক সমাজের নানারকম ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেপীগত . 
: অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এর ব্যাপকতর ভিত্তি আছে। ধর্মীয়; 
বিস্কাস, জীবন ও মৃত্যুর ধারণা, কিছু নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ, পরিবেশ 
সম্পর্কে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি প্রভূত এর মধ্যে পড়ে ৷ 

মাবোর্দে--অবশ্ত এর অনেকটাই সত্য । এ কারণেই আসি বলেছিলাম 
দ্বীঁজবাদী ব্যবস্থায় জনমত মৃলত সমস্যাগুলো সম্পর্কে শ্রেণী দৃিভা 
গ্রহণ করে স্মগ্রভাবে গোটা মানবল্লাতি বা এই বা ওই জাতির 
বার্থসং্লিষ্ট বিশ্ব-সমস্যাবলী সম্পর্কে বলা যায়, পুঁজিবাদ ব্যবস্থাতেও 
জনমত সমাজের খিভিন্ন শ্রেণী ও অংশ সমন্বিত জনসংখ্যার .অধিকাংশে 
ভাবনার "প্রতিফলন হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আর্জেন্টিনায় ' শাসন 
ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলি এখন এমন একটি নপীত “পরিচাননী করে যা 
বিদেশী একচেটিয়াদের স্বার্থ সিদ্ধ করে, এবং যা জাতির অধিকাংশের 
স্বার্থসমূহ লঙ্ঘন করে। কেবল শ্রামিকাশ্রেপণই নয়, জাতীয় উদ্যোগকারধগণ, ' . 
কৃষক সম্প্রদায়ের বিপুলাংশ এবং আর্জেণ্টিনীয় সমাজের অংশও অত্যন্ত দৃঢ়- 
, ভাবে'এই নীতির বিরোধিতা করে ( অবস্ট এই সমস্যা সম্পর্কে বিভিন ভা 
তারা পরিহার করে না )। 

তরুও জনমত সম্পর্কে ধারণা নিতে দির শ্রেণী 
বিশ্লেষণ দিয়ে, শুরু করব । জনমতে বাস্তবতার প্রতিফলন সত্যি বা মিথ্যে 
হতে পারে'। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বুর্জোয়ারা ইতিহাসের গতিপথের বিভিন্ন 
ভ্রান্ত ধারণা জনগণকে দিয়ে গ্রহণ করাতে কঠোর চেষ্টা চালয়েছে। বু 
রকমের খটনা ও সমস্যা রয়েছে । জনমতকে ছাচে ঢালতে বুর্জোয়ার! 
“ এগুলোর অর্থ বিকৃত করেছে। তাই পুঁজিবাদ বিশ্বকে ‘মৃক্ত' আখ্যা দেওয়া 
হয়, নির্ভরশীল দেশগুলোর লুষ্ঠনকে ‘সাহায্য’ ও ‘সহযোগিতা’ বল৷ হয়, 
সমাজতাত্রিক দেশগুলোকে “একনায়কতন্্রী” LR মানব অধিকার 
- লঙ্ঘনের দায়ে ) ছাপ দেওয়া হয় । j 
+  ৰয়চুক_আমি মনে করি পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় জনমতের ন পেশী দৃষ্টিভঙ্গি 

থুব প্রকটভাবে উদঘাটিত হয় জনমতের মর্যবস্তুর মধ্য দিয়ে । প্রতিটি 

সমাজসহ বিশ্বের বিবদমান শক্তিগুলি গণচেতনাকে তাদের নিজেদের ধ্যান- 
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EX ধারণা দিয়ে পূর্ণ করতে চায় । বুর্জোয়ারা শ্রেণী স্বার্থে গণচেতনাকে চালনা 


করতে বিপুলাকারে সিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ কাহিনণ ছড়িয়েছে । 

আমি আপনার দৃষ্টাস্তগুলোর সঙ্গে আরো কিছু ষোগ করতে চাই। যথা, 
' কানাডায় বুর্জোয়া প্রচারে শ্রামিকশ্রেপ সহ দেশের মধ্যে দারুণভাবে চাউর 
করা হল, দীর্ঘ যুদ্ধোতর অর্থনৈতিক চাঙ্গ! দশ! সমাঞ্জতন্ত্রের চেয়ে বেসরকারী ' 
প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছে । আরেকটি ব্যাপক প্রচারিত ধারণার উদ্দেশ 
হচ্ছে বর্তমান সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলি সম্পর্কে ধারণা খর্ব করা! ! "রাজনৈতিক - 
গণতন্ত্র” (যার অস্তিত্ব নাকি কেবল পুঁজিবাদ সমনাজেই আছে ) ও ‘অর্থনৈতিক 
গণতন্ত্রের (যো সমাজতস্ত্ে সম্ভব ) মধ্যে একটা! মিথ্যা বিকল্পের পরামর্শ 


দেওয়া হয়েছে ।. এই ধরনের নানান প্রচার ৷ 

লাবোর্দেন পুঁজিবাদের আওতায় জনমতকে অবয়বদাম ও প্রকাশের মধ্য 
দিয়ে জনমতের শ্রেণী চরিত্র দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয় । আর এক্ষেত্রে প্রথমে 
যে বিষয়টি বলা দরকার তা হচ্ছে প্রকাশ্তে মনোভাব ঘোষণা করার এবং 
মানুষের হৃদয়ে ও মনে সক্রিয় প্রভাব ফেলার সম্ভাবনার নিরিখে দেখা যায় 
বিভিন্ন রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অশ্যাম্য শক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট বৈষম্য আছে । 

বিরোধীদের তুলনায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সীমাহণীন অধিকতর উপায় আছে । 
আধুনিক পুঁজিবাদ এক বিরাট আদর্শগত ও প্রচার 'যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে যা 
. সমাজের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে ৷ শাসকশ্রেণিলি স্কুলের দায়িত্ব 
গ্রহণের বহু আগে থেকেই বাঞ্ছিত দিকে গণসচেতনতাকে রূপদান শুরু করে. 
দেয়। শিক্ষাব্যবস্থা সেটাকে চালিয়ে যায় এবং শেষত গপমাধ্যম-_-খবরের 
কাগজ, বেতার, দু'রদর্শন ও বিজ্ঞাপন সেই কাজটা সমাধা করে । ' 

ঠিকই, এই ব্যবস্থা সর্বদা বাঞ্ছিত ফলদান করে ন! । কখনও কখনও 
শাসকশ্রেণণগুলো নিয়ন্ত্ৰণ হারিয়ে ফেলে এবং জনমত এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে রূর্জোয়ারা তখন প্রয়োগ করে অন্তাশ্ব . 
সুবিদিত পদ্ধতি £ জনগণের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ বা তার! জনগণের ইচ্ছার : 
প্রতি মনোযোগ্গ দিচ্ছে, এই ধারণা সৃষ্টি করে কম বা বেশি পরিমাণে . জন- 
' গণকে ছন্মবেশে ধেঁকা দেয় । পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এ নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার, বিশেষ করে নির্বাচন প্রচারুকালে তো বটেই এমনকি যখন 'বুর্জোয়া 
নেতৃবৃন্দ জনগণের কাছে প্রায় সবরকম প্রতিজ্ঞা করতেও প্রস্তুত । একরার 
গাঁদতে বসলেই তারা 4 করে যা তাদের নির্বাচনী 
প্রতিশ্রতি থেকে ঢের তফাৎ । 
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প্রপ্নতিশশল শক্িগুলোর, প্রাথমিকভাবে কমিউনিস্টদের আদর্শশত ও 
' ‘শিক্ষামূলক কাজ সম্পর্কে বলা যায়, পুঁজিবাদ আরোপিত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে 
এরুটানা লড়াই করে তাদের অগ্রসর হতে হয় । বহু দেশে, যেমন লাতিন 
_ আমেরিকায়, অবৈধ উপায়ে এই কাজ করা সম্ভব ৷ ' আগে আমি যে নিৰ্মম 
উৎপাঁড়নের কথা বলেছি তার প্রধান শিকার কমিউনিস্টরা ৷ 

:_ কিন্ত যেসব পুঁজিবাদ দেশে শ্রমিকশ্রেণী কঠিন সংগ্রামে অনেক 
অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করেছে (যেমন পশ্চিম ইউরোপে ), সেখানেও 
কাঁমউনিস্টদের নিজেদের বক্তব্য বলার জন্য যেদব উপায় রয়েছে সেগুলি 
শানকশ্রেণীগুলোর প্রচার যন্ত্রগুলোর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য । এখানেও 
পুঁজিবাদী সরকারগুলি কমিউনিস্ট ও অন্যান্ত গণতান্ত্রিক শাক্তর যেটুকু 
সামাল সুযোগ-সুবিধা ও উপায় আছে সেগুলোকেও খর্ব করার চেষ্টা করে । 
কিউনিস্টদের স্টটডিওর সময় দেওয়া হয় না, প্রকাশনার ওপর কড়াকড়ি 
চাপানো হয় । 


‘ ৰয়চুক_ একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে কানাডার জাতীয় নির্বাচন 
প্রচারাভিযান (২২. মে, ১৯৭৭) । কমিউনিস্ট পার্টি একটি. স্বপকৃত রাজ- 
নৈতিক দল হওয়া সত্বেও ও ২৫ শতাংশের বেশি আসনে প্রতিত্বন্থিতা কর! 
সত্বেও জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে তাদের খবর একেবারে চেপে দেওয়া 
হুয়। তখন দুটি বেতার কেন্দ্রের কর্মীর! ধর্মঘট করছিলেন । এই সময় . 
কমিউনিস্ট প্রার্থীদের তাঁদের কর্মসূচী উপস্থাপনা করতে আমন্ত্রণ জানানে! হল 
এবং বেতারে তাদের কর্মসূচণ প্রচারে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। স্বভাবতই, 
আমরা এই ফাঁদ এড়িয়ে গেলাম । তখন এ কর্মসূচীতে অংশ' নিলে কমিউ-'. 
নিস্টরা ধর্মঘটভঙ্গকারী বলে চিত্রিত হত । | ie 

অবশ্য, এই সুস্পষ্ট অসাম্য সমস্তার একটি দিক । সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ অপর 
' বঁ্দক হচ্ছে শাসকশ্রেণীগুলোর ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি ৷. | 


শিক্ষাব্যবস্থা ছারা! নবীনতর প্রজন্মের আদর্শগত মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কথা 
আপনি উল্লেখ করেছেন ।. এক্ষেত্রে ষেটি গুরুত্বপূর্ণ তা কেবল স্কুলে যা 
পড়ানো হয় তা নয়, বরং যা পড়ানো হয় না তাও । দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা 
যায়, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের অতি উন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলোতে এ 
এক কলঙ্কজনক ঘটন! যে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে মতামত নিয়ে 
দেখা গেছে ছাত্রদের হিটলার ও নাজিবাদ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করতে 
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শেখানো হয়, অথচ দিত বিশ্ব মহাদ্ধে অতি গুরুত্বপুর্ণ কাহিনীও 
সম্পর্কে একট! কথাও তাদের বলা হয় ন! । 

লাবোর্দে_আদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলে'' 
বাছাইকালে বুর্জোয়া মীধ্যমগ্ডলে কম-বেশি প্রচ্ছন্নভাবে বাজে সংবাদ, জর্ধ ও 
সামান্য সত্যেরও উৎস হয়ে দাড়ায় । তার! দক্ষতার সঙ্গে সমাজের আঁসল' 
সমস্বাগুলো থেকে জনগণের নজর অন্যত্র সরিয়ে দেয় এবং ভ্লাদিমির লেনিন 
যাকে বলতেন ‘চাঞ্চল্যকর বাজে সংবাঁদ'-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় । 

কয়েক বছর আগে কুইটোর ইউনেস্কো হায়ার জানালিস্টিক িসার্স 
সেন্টার লাতিন আমেরিকার গণমাধ্যম সম্পর্কে এক সমীক্ষা চালায় । দেখা 
পেল গোট! মহাদেশে সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশ পায় ভার অধিকাংশ আসে 
বিদেশ সংবাদ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে (ইউ পি আই ও এ পি ৭১৩ শতাংশ )। 
এরা সংবাদের বিষয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ‘নিজেদের শর্তাদি অনুসরণ করে, । 
এই সমন্ত' সংবাদের অধিকাংশ ক্রাড়া” অপরাধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি: 
সংক্রান্ত । মাত্র ৯ শতাংশ সংবাদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষার 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিষয়* । 

প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী আদর্শগত কেন্দ্র তাদের প্রচার কাজে যে প্রধান 
ধারাগুলে অবলম্বন করে সেগুলো বলতে গিয়ে আমি সুনির্দিষ্টভাবে এগুলো 
উল্লেখ করতে চাঁই :-_(১) পশ্চিমী সমাজে 'গণভন্ত্র? “স্বাধীনতা” সংস্কৃতির? 
পক্ষে ধর্মযুদ্ধ করার পুরোন সাবেক পথ এবং সেজন্য অবশ্তই শাস্তি ও সমাজ- 
তন্ত্রের ধ্যান-ধারণাকে আক্রমণ কর! হয় ও কমিউনিজ্জম বিরোধিতার রাস্তা 

্ অবলম্বন করা হয়, (২) .সমকেন্দ্রাভি মুখী তত্বের সঙ্গে জড়িত নতুনতুর প্রবণতা 

: এবং পুঁজিবাদের সামাজিক ও অস্তান্য কাঠামোর. পরিবর্তন '(৩) সাম্প্রতিক 
প্রবণতা হচ্ছে বামপন্থী লোকদের ব্যবহার করা এবং ঘার্কসবাদ- লেনিনবাদ, 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ও সর্বছারাদের বিরুদ্ধে সব রকমে সমাজের স্ব-ঘোবিভ.. 
“বিপ্রবী শক্তিগুলিকে'-_পাতি-বুর্জোয়া মনোভাবসম্পন্ন অংশ জ্রেণীমুক্ত 
লোকজন প্রভৃতিকে জড়িয়ে দেয় । 
.. বয়চুক-_ এছাড়া জনমত গঠনে. শাসকশ্রেপণর সংগঠনের কথা মাথায় রেখে 
আমাদের ব্যাপফভাবে ব্যবহৃ জনমত যাচাই এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক’ ও, 


* দ্র জর্জ ফ্লোরেডা ম্যাকগ্রেনার_ লা রেড ই লা টিপার! ““আবেয়ে” 
সংস্করণ, বুয়েনস আয়া? ১৯৭১, পৃঃ ৯৩। রম 
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অবৈজ্ঞানিক, সরকারী ও বেসরকার্ণ কেন্দ্র ও সংস্থার সমাক্ষার কথা' ভোল€্‌ 
টিত নয় ৷ : 


'পুঁজিবাদশী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মার্কিন মুক্তরাষ্রে ডি তথ্য 


 পেষাই প্রকৃতই একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে । এ ফোন গোপন ব্যাপার নয় 
যে এইট সমস্ত জনমত যাচাই যে উদ্দ্বেশেই চালিত হোক না কেন, অনিবার্ষ- 
ভাবেই শীসকপ্পেণীগুটির জনমতকে বাঞ্চিত দিকে ঘোরানোর ও গণচেতনাকে 


নিজেদের মর্জি মাফিক ছলাকলায় বিভ্রান্ত করার একটি শক্তিশালী. ' 


' হাতিয়ার ! 
এক্ষেত্রে পদ্ধতি বেশ সহজ ; গণ-মাধ্যম জনগণের চেতনার বাস্তবতা সম্পর্কে 


কোনে একটি ধারণা সক্রিয়ভাবে ছড়াতে শুরু করে এবং তারপর জনমত ' 


যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে অন্রান্তভাবে ওই ধারণাটাকেই বের করে আনে । 
তারপর তারা বিজয়ীর মত ঘোষণা করে “দেখুন, দেখুন, জনশ' কি ভাবছে, 
‘কি চাইছে, ইত্যাদি |” 

এই. ঘটনা বিবেচনা করলে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যাপক 'গণতান্ত্রিক 


জনমানসের অভিব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে এবং সামাজিক প্রশাসনে ভাদের " 


অংশগ্রহণ ও অংশ গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে সাহায্য করে । 
উত্তর আমেরিকায় আমরা স্বাধীন সংবাদপত্র সম্পর্কে অনেক কথা বলি । 
যুক্তি দেখাই বিরোধণীর1 মনপ্রকাঁশ করতে পারে । কিন্তু ৮০ বা ১০০ পাতার" 
দৈনিক পত্রিকাগুলি সরকার নীতির সঙ্গে ছিমত পোষণ করে বা নানান 
ব্যাপার-স্যাপারে অভিযোগ সংবলিত পত্রাবলশ প্রকাশ করে । বাহৃত বোঝা 
যায় বশজটা বের করে দেওয়ার সুষোগমান্রবক্তব্য বলার, মতপ্রকাশের 
আঁধকার সম্পর্কে ধারণ! সৃষ্টি করে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয় । মূলত এ পণ- 
সচেতন্তাকে ধেঁশকা দেওয়ার আরেকটি চমৎকার ধরন। ূ 
পুঁজিবাদের সামাজিক-অথনৈতিক চরিত্র নীভিগতভাবেই [সামাজিক 
- প্রক্রিয়া প্রশাসনে জনমতের (জাতির অধিকাংশ ) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহ্পকে 


সংকুচিত করে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কানাডায় কেবলমাত্র নির্বাচন সময়েই এর ' 


প্রকৃত সুযোগ পাওয়া যায় আর এখানেও জনগণের খুব সামান্ অংশই নির্বাচনে 
প্রাথী দাড় করাবার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে । জনগ্গপের বিপুল অংশের, 
আদ প্রার্থী বাছাইয়ে কোনে! বক্তব্য নেই এবং কতিপয় নির্বাচকগোষ্ঠার 
বাছাই করা প্রার্থীদেরই তার! ভোট দিতে পারে ৷ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও আমরা 


/ 
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“দেখতে পাই কিভাবে জনমত সংকুচিত হয়েছে । এর একটি ফল হচ্ছে, জন- 
প্রণের ভোটদান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে । 

কানাডা সরকারগুলোর ক্ষেত্রে জনমত অগ্রাহ করে এর প্রতি নজর দেওয়ার 
“একটি জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে তথাকথিত স্বাধীন সরকারণ কমিশন- গঠন । ধরে 
নেওয়া হয় তারা সমস্যাগুলো তলিয়ে দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ' 
বূপায়ণযোগ্য সুপারিশগুলো পেশ করবেন ৷: কিন্ত কার্যত অভিজ্ঞতায় দেখা 
যায় ( যথা, কানাডায় রাজনৈতিক নিরাপত্তা পুলিস, আর সি এম পি র:অবৈধ 
কাজগুলো তদন্তের জন্য ১৯৭ সালে গঠিত কমিশন ) এই ধরনের তদন্তগুলে! 
বস্তুনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক, শাসকশ্রেণীগুলোর স্বার্থেই কেবল পরিচালিত হয়। 
' তা যাঁদ না-ও হয়, তবে অনুসন্ধানের ফলাফলগুলে| অস্বীকার করা হয় বা 
দাঁঘসূত্রতা বশত আরেকটা নির্বাচনকে কাছিয়ে আনা হয়! 

লাবোর্দে_- বক্তব্য থেকে কমিউনিস্টরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে? 
স্পুটঁতই .উত্তর সহজ হতে পারে না । অবশ্ত এট। খুবই স্পৃষ্ট যে এই . 
সব কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ নিশ্চিতভাবেই জাতীয় জনমতের সমর্থন. 
আদায় করা, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় জনমতের মর্মবস্তুকে 
প্রভাবিত কর! । 

বুর্জোয়াদের দৃঢ় আদর্শগত চাপ ( যার কথ! ইতিমধ্যেই আলোচিত 
হয়েছে ) খাটো করে দেখা উচিত নয় । পুঁজবাদণ রাষ্ট্রগুলোতে জনসংখ্যার 
" “বিপৃলাংশ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃষ্ট ও প্রচারিত ধ্যান-ধারণা ও মৃল্য- 
বোধগুলোর অংশীদার । এই কারণেই আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়া 
প্রচারের অভিব্যক্তির স্বরূপ উদঘাটন এবং জনগণকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ... 
| , আদর্শ ও প্রয়োগ সম্পর্কে এবং আমাদের পার্টির কর্মনীতি.ও কৌশল সম্পর্কে : 
অবহিত করা । 

এর অর্থ হচ্ছে আমরা অবশ্যই বুর্জোয়া প্রচারে রা 

॥ . করব এবং এর মাঝে শ্রমজশীবশ জনগণের বুনিয়াদ স্বার্থসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
ধ্যান-ধারণা সংযোজিত করব ৷ আমরা অবশ্তই সুনির্দিষ্ট এতিহাসিক পরি- 
স্থিতির সঙ্গে আদর্শগত কাজকে জড়িত করে বাস্তব অবস্থার ওপর আমাদের 
কাজকে স্থাপন করব । অর্থাৎ আমাদের শ্রমজশবশ জনগণের চাহিদাগুলি, 
তাদের চেতনা, তাদের মেজাজ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে | ' 

অবশ্য এই গণচেতনা কেবল প্রচারের দ্বারা জয় কর যাবে না। আত্ত- . 
জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণাগুলো ব্যাপক রাজ- 
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‘নৈতিক, সামাজিক ও বিপ্লাবক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় ৷ এ কারণেই 


আমাদের বিশ্লেষপমূলক কাজ, প্রচার ও বিক্ষোভকে রাজনৈতিক ও সাংগঠাঁনক .. 


কাজের সঙ্গে সমন্ত্রিত করতে হবে এবং জনগণের দাবি-দাওয়ার সং গ্রামে তাদের 
জড়ো! করার প্রয়াস চালাতে হবে । 
বয়চুক_অন্তান্ত কমিউনিস্ট পার্টির মত আমাদের পার্টও এই. ধরনের 
কাজের সঙ্গে একটানা জড়িত । এক্ষেত্রে-গুকুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বর্তমানকালের 
পুঁপ্িবাদন রাষই্ুলৌর জীবনে গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি পালন করার 
জন্য সংগ্রাম . । | 
, আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি, এই সব রাষ্ট্রে নানান এতিহাসিক সীমাবদ্ধতা 
সত্বেও শাসকশ্রেণীগুলো ও তাদের প্রশাসনিক সংস্থা ধারাবাহিকভাবে বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করছে । ফলে জনমত যথোপস্ুক্তভাবে সক্রিয় থাকতে অক্ষম 
এবং সমাজের গপতান্ত্রক অংশের অবস্থান দূৰ্বল হয়েছে। আর গণতন্ত্র ও 
স্বাধীনতার সবচেয়ে দৃঢ় ষোদ্ধা হিসেবে কমিউনিস্টরাই গণতন্ত্র লঙ্ঘন সম্পর্কে, 
পুঁজিবাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে জনগণকে টেনে 
আনবে । আর এই সমস্ত চাঁহদাগুলোর সঙ্গে থাকবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা , 
রক্ষার দাবি দাওয়ার সুত্র ও দাবি দাওয়াগুলোর ডি . গণ-আন্দোলন । 
সংগঠন: ৷ ' 
নাবোর্দে বন্তত গণতত্ত্রের সংগ্রাম জনমতের মর্যাদা অর্জনের এবং জাতয় 
ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলশ সমাধানে জনমতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা প্রতিষ্ঠার 
. সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত । এটি দ্বান্বিক প্রক্রিয়া : গপতন্র আদায়ে 
জনমতের একটি বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয়, অন্ত দিকে তার দিক থেফে 
গপতন্্র অর্জন সামাজিক বিকাশের একটি শক্তিশালশ হাতিয়ার হয়ে ওঠে । 
জনমতকে নির্দিষ্ট অবয়ব দানের ব্যাপারে বিপুল জটিল সময্যাঁদর দিকে লক্ষ্য ' 
রেখে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের পক্ষে এই সমস্যাবলশী 
মোকা বলায় সাফল্য অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি একটাই_তা হচ্ছে সত্য 
কেউ কেউ ভাবতে পারেন এ আক্ষারক অলঙ্কারের চাইতে বেশি কিছু নয় । 
কিন্ত মার্কসবাদী-লোনিনবাপী তত্বের এই ব্যাপারটাই__সত্য- বুর্জোয়াদের . 
বিপুলাকার প্রচারযন্ত্রের চুড়ান্ত পরাজয় সম্ভব করবে, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই 
স্বীকার করেছি যে প্ীজবাদশ, প্রচার মুলত বাস্তবতার বিকৃতি; অর্ধসত্য, সংবাদ 
চেপে যাওয়া ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত । আর এটাই তাকে ধরবার 
॥ জায়গা ৷" 


৮ 


এঁতিহাসিক আভিজ্ঞতা এই ধরনের আশাবাদের চমৎকার ভিত্তি রচনা". 
করে? পৃথিবীট! পুঁজবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই 
অগ্রগতি ব্যাপক জনমতের মধ্যে অনেক বেশ বেশি করে প্রাতবিশ্বিত হচ্ছে । 

অবশ্য আমাদের সব ধ্যান-ধারণ আমাদের ইচ্ছে মতন 'বিশ্বব্যাপ্ত 
হচ্ছে ন! বরং তা প্রমাণ করে যে আমরা করেব আমাদের বিশ্বাসের ধ্যান- 
ধারপাগুলো! সৃত্রবন্ধ ও সামনে টেনেই আনবংনা, আমর1- সেই র্যান-ধারপাকে 
দক্ষতা ও উদ্যম সহকারে জনপ্রিয় কর টং 
জনগণ ও জাতসমৃহকে' সজাগ করতে সক্রিয় হব । 


.  বয়চুক--কমিউনিস্টদের কাছে সমাজে জনমত নর সমস্যা নিয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ তাত্বিক পর্যালোচনার পুঁজিবাদ সমাজের বিভিন্ন অংশের ও জন- 
গোষ্ঠীর চাহিদাসমূহ, মতামত ও মেজাজ গড়ে তোলা. ও পরিমাপের বৈজ্ঞানিক 
ও সাংগঠানক নশতিসমৃহ প্রসারিত করার গুরুত্ব সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে আমি 
আরো ছু-চারটি কথা বলতে চাই । কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা 
রি দেয়, প্রায়শই জনমত সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিবেক দ্বারা 
লিভ, মার্কসবাদণ বিজ্ঞানের সঠিক'ধারপার ওপর প্রতিষ্ঠিত না. হয়ে সাধারণ 

i ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ব, মনস্তত্ব প্রভৃতি শাসকশ্রেণণ- 
গুলোর স্বার্থের আন্দোকে এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিবিস্যা ( যা প্রধানত অস্তিবাদঁ ও 
প্রয়োগবাদণ )-এর ভিত্তিতে এই ধরনের বিশ্লেষণ সম্পন্ন করে আমরা কিন্ত 


তে, সেগুলো সম্পর্কে শ্রমজশবণী 


এই বিশ্লেষণের ফলাফল ব্যবহার করতে পার না এবং আমাদেরকে নিজেদের. 


সমীক্ষ। চালাতে হবে, যে সমীক্ষার ভিতি হবে দ্বান্দিক ডিভি 
বস্তবাদ ৷ 

-অশ্যদিকে এটা কিন্তু কেবল খাঁটি তাত্বিক কর্মের ব্যাপার নয়। জনমতকে 
রপ্ত করার, ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের এই মতকে 
প্রতিষ্ঠিত করার 'পদ্ধতিগুলি জানার ও সমাজজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এর 
সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিও সমভাবে রয়েছে। দেশের বৈপ্লবিক 
বিকাশে ব্যাপক, জাতীয় জনমতকে রূপদান করা এবং শক্তি ও সমাজতন্ত্রের 
পক্ষে জনগণের বিপুল অংশকে জয় ঝরা সহ আমাদের দক্ষ ও ব্যবহারিক 
কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে শেষোক্ত সমপ্যার সমাধান: 

আমি আরেক বার বলতে চাই এবং এটি আমাদের পার্টি আভিজ্ঞভাতেও ' 
সমধিত হয়েছে যে কোনে! ক্ষণস্থায়ী এতিহাসিক মুহূর্তে কর্তব্য ও স্বার্থের 


৬৬ , 


“, আলোকে জনমতের প্রতি কমিউনিস্টদের দি জর. নিছক প্রয়োগবাদণ হতে 
পারে না.। আধুনিক ধশাচের সমাজগুলোতে জনমতের ' বিষয়গত জটিলতা! 
এবং এই মত গঠনের ও সক্রিয় রাখার ব্যবস্থা অনুধাবন করা কেথল একটা 
ব্যবহারিক সমস্যা নয়, গণচেতনাকে ‘বুধ’ করতে হলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদধ 
বিজ্ঞান প্রয়োগ করে গভীর ও পুর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ৷ তার চেয়েও 
বড় কথা, জনমতের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যবহারিক কার্ষ- 
কলাপের ক্ষেত্রে স্থায়ী সাফল্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় শর্ত 
হচ্ছে শেষোক্তটি । ' | 
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যাৱব জাতির বিষযৎ ও বিজ্ঞান 


আমাদের পত্রিকায় আধুনিক এতিহািক প্রক্রিয়া ও ভার: 

" সপ্তাবনার* উপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যাদি প্রকাশ করা 

হচ্ছে। . পুঁজিবাদ সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের উপর বৈজ্ঞানিক 

ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রভাবই হল বর্তমান আলোচ্য বিষয়- 

বস্তুর প্রধান দিক । কাঁতপয় বুর্জোয়া! বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে .. 
গ্ীঁজবাদী সমাজ্দ সংকটের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে । 
সম্প্রতি বুর্জোয়া সংবাদপত্রে বল! হচ্ছে ষে পুঁজিবাদ উৎপাদনের, 

এক বিশ্থসংকট নতুন পঞ্চবার্ষিকশ চক্রের . দিগন্তরেখায়' অস্পষ্ট- 
ভাবে প্রতিভাত হয়েছে এবং ১৯৭৯-৮০ সালের মন্দা যাতে এক 

বিশাল অর্থনৈতিক আলোড়নে পরিণভ না হয় সেজন্য সম্ভাব্য. 

ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কেও এই সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। ডবনল্ু ' 

এম আর-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইব নর্দাড এবং নিকোলাই ইনে। 

জেমটসেব পুঁজিবাদের আমলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তাকে কাজে 

. "লাগানোর কতকগুপি দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং এটা 
; বুর্জোয়া সমাজে ভবিস্ঠং সম্পর্কে এক ভাঁতির সঞ্চার করেছে। 

তার! আগাম দুই দশকে পুঁজিবাদ অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কে 

| এক মার্কসবাদী পূর্বাভাস,দেন । ডবলু এম আর এই মত 
বিনিময়ে অংশ গ্রহণের জন্য পাঠকদের প্রতি আহ্বান টানি | 


একচেটিয়া পিস এবং গত প্রগতি 
. ইর. নর্লাগড 
“সদস্য; সিসি, কার্যকরী কমিটি এবং সম্পাদক মণ্ডলী, ডেনমার্ক কমিউনিস্ট পার্টি 


শ্রেণী সংগ্রাম বিশেষ করে মতাদর্শগত সংগ্রামের উপর ' বৈজ্ঞানিক 
ও শুযািগত বিপ্লবের (এস টি আর) কাঁ প্রশ্াব বর্তমান ? আপনা” - 
_* ছু এম আর, আগস্ট ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য । | 
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দের মতে, মানবজাতির্ন . ভবিষ্যতের উপর এস টি আর-এর প্রভাবের 
ক্ষেত্রে এই মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রধান গঁতিমুখ কি কি? 

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব মানবজাতির পক্ষে একটি আশার উৎস হতে 
পারত ৷ কিন্ত পুরশীজবাদশ বিশ্ষে এর ফলাফল ভিন্ন প্রকারের ৷ ফলে, এই 
বিন যে মন্দার সুচনা! করেছে তার উপর সততা গংদের ক্ষেতে নতুন 
প্রবণতার উদ্তব ঘটেছে । L 
. গ্ঁজবাদের সাধারণ সংকট যত গভশীরতর হচ্ছে সংস্কৃতির ভবিশ্যং: সম্পর্কে 
বুর্জোয়া মতাদর্শ তত বেশি হতাশাব্/প্রক হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও 
এই মতাদর্শে রয়েছে ভীতি বিহবলতা ৷ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রশ্নে 
বুর্জোয়া মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভীতি ও অনিশ্চয়তা অনুভূত হয় । আমি 
অবশ্যই স্বীকার করি যে এ ধরনের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহশীন নয়, কারণ পুঁজি- 
বাদের আমলে বিজ্ঞান ও প্রহুক্তিবিস্তার প্রধান প্রধান সাফল্যগুলি কাজে 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে হতাশ! ও উদ্বেগের সুচনা করে । এই সাফল্যগুলি আগের 
চেয়ে অনেক. বেশি গভশরতর ও ব্যাপকতরভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে রঃ 
অনধিকার প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে । এটা ভেজস্কিয়ার মত বিপদের নতুন 
সমস্যাবলপ সৃষ্টি করে, আবহাওয়ার গঠন বিশ্তাসে পারিবর্তন ঘটায় এবং প্রজনন- 
গত পরিরর্তনের সমস্যা নিয়ে আসে, বিশেষ করে যখন পুঁজিবাদ? উৎপাদন 
প্রক্রিয়ায় পরিবেশ দূষিত করার এবং. অতি লোভে প্রাকৃতিক সম্পদকে : 
'বেপরোয়াভাবে বিনষ্ট করার মত সেই পুরানো সমস্যাগুলি গুণগতভাবে টপ 
আকার ধারণ করছে । 

88 জনসাধারণের 
সামনে নতুন বিশাল শক্তি জোশ্বাচ্ছে এবং এই সকল বিপদ নিয়ন্ত্রণ করার ভজন্ত 
পথের সন্ধান দিচ্ছে ( বুর্জোয়া তাত্বিকের! প্রায়ই এ বিষয়টি উপেক্ষা করে 
আসছেন )1 সাইবার নেটিকস, কমপিউটার, প্রস্থৃতিবিদ্যা এবং স্বয়ংক্রিয় 
উপাদানগুলি কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে যা 
এতকাল. অকল্পনীয় ছিল ৷ সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও প্রয়ৃক্তিগত বিপ্লবের পরি- 
শ্থিভিতে মানবজাতি জনসাধারণের কল্যাণের-জন্য এই সকল শক্তি আয়তে 
আনতে আরও অনেক বেশি বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের সম্মুখীন হয়েছে । 

কাঁভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্তার সাফল্যগুলি ব্যবহার করার সমস্য], 
সমাধান করা যায় তা আজ সমস্ত জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এর 
সমাধান নির্ভর করে সম'জের চরিত্রের এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের 


শান্তি ৫ 


মৌলিক লক্ষ্যের উপর বুর্জোয়া তাঁত্বকেরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে 
“অজ্ঞতা” ও “চিন্তাশুন্যতার” আভযোগে অভিযুক্ত করে, কারণ পুঁজিবাদশী দেশ- 
গুলির মত সমাতান্ত্ক.দেশে ভবিহ্যৎ সম্পর্কে ভয়ের কিছু নেই। কিন্ত 
পৃথিবীতে কি ঘটছে তা উপলব্ধির ও দায়িত্ব পালনের জ্ঞান তাদের মধ্যেই বেশি 
যার! শ্রযুক্তিগত' অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । কেবল সমাজতন্ত্রের আমলেই 
যখন বিজ্ঞান প্রদত্ত নতুন শক্তি ব্যবহায়ের দিকচি সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় 
তখনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে অগ্রগতির শক্তি হিসাবে সঠিকভাবে 
গণ্য করা হয়। এস টি আর (বিজ্ঞান ও প্রশ্ৃতিগত বিপ্লব ) যে প্রশ্ন উপস্থিত 
করেছে সে সম্পর্কে সমাজতন্ত্র যে জবাব দয় তা মানবজাতির আশার একটি 
'উতস । 

EE ROE TREE POET আর-এর সমস্যা 
সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যগুলে| মতাদর্শের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। 1 

বিজ্ঞান ও প্রবনুক্তিবিস্তা যে অগ্রগতির সূচনা করেছে তার মধ্য থেকে উদ্ধত 
সমধ্যাগুলি সম্পর্কে পুঁজিবাদী সমাজে দ্-ধরনের চিন্তা-ধারা রয়েছে । কেউ 
কেউ এই অগ্রগতি রোধ করার মধ্যেই সমস্যার সমাধান দেখতে পান যাতে 
করে এর অপব্যবহার বন্ধ করা যায় । এই অভিমত অবাস্তব । আবার অপর ' 
পক্ষ এস টি আর-এর সমল্যাগুলো! অধ্যয়ন ও সমশক্ষার মাধ্যমে সমাধানের পথ 
'খৌজেন । এই অভিমত যে কথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে তা হল £ এস টি 
আর-এর ছন্বসমৃহের সমাধান কেবলমাত্র .একটি টেকনিক্যাল বা নামমাত্র 
' সমস্য নয়, সর্বোপারি এটা হল একটি সামাজিক সমস্যা । উপরোক্ত দুই 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই বিরোধ আজকের দিনে মতাদর্শপত সংগ্রামের অন্ততম 
গাতিমুখ ৷ ৃ | 

বৈজ্ঞানিক ও প্ৰববক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে দ্বন্রের আসল বৈশিষ্য এবং 
তাদের পারস্পারিক নির্ভরশশলতার বিষয়টি উদঘাটন করে মার্সবাদশ বিজ্ঞান 
পুনরায় তাঁর নিজস্ব প্রাসা্গিকতা ও নিজেকে অটুট রাখার যোগ্যতা প্রমীপিভ 
করেছে ' মার্ঝবাদশ দৃষ্টিকোণ হল £ পুঁজবাদশ সমাজে এস টি আর-এর 
দ্বন্ব আধুনিক উৎপাদিক! শক্তি এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার 
দ্বন্দের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে মুক্ত । পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের মুলে রয়েছে . 
এই উৎপাসিকা শাক্ত ও উৎপাদন সম্পর্কের ঘন্্ । যে এস টি আর উৎপাদদিকা- 
শক্তির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রেরণা, দিয়েছে সেই এস টিআর সংকট তখব্রতর 
করছে---এবং এই সংকট বর্তমানে নতুন এলাকায় প্রসারিত হচ্ছে, নতুন 
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নতুন সমদ্যার সৃষ্টি করছে: এবং নতুন ক্ষেত্রে, মতাদর্শগত সংঘাতের সূচনা 
করছে । 
- এশ টি আর-এর হলের অরে 


যাও এর অনেক দন্দ্ব ও ,তিরোধই a বিদ্যমান এবং একচেটিয়া-. 
বিরোধী মোর্চা এবং দজিবাদ* সম্পর্ক বিলোপ সাধনের ভিতিভে একমাত্র 
শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠিত করার মাধ্যমেই এই দ্বন্দ দূর করা যেতে পারে । এস টি 
আর যে সমস্যাগুশি উপাঁ্ধত করেছে সেদিকে একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই এই 
সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হবে । বহু ক্ষেত্রে আবিষ্কারের কুফলগুি 
হল একচেটিয়া পুঁজপাতিদের মুনাফাবাির ফলশ্রণীত ৷ র 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর পুঁজিবাদের বিপজ্জনক প্রভাব অত্যন্ত লক্ষপীয়- 
ভাবে তাদের সামরিকীকরপের মধ্যে প্রতিভাত ' হয়_-এই . সামরিক'ঁকরণ . 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুকিকে ধ্বংসের শক্তির স্বার্থে প্রয়োগ করে। অন্ত 
প্রস্তুত বিপুল পরিমাণে অতিমুনাফা লাভের সুযোগ করে দেয় এবং এই অতি 
মুনাফা সমাজ থেকে এরং প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের. কাছ থেকে ট্যাব্মের 
' মাধ্যমে আদায় কর! হয়। ধ্বংসের হাতিয়ারগুলোঁকে নিরবচ্ছিম্নভাঁবে 
নিখুত করার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শিল্পজোট সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে 
এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে তীব্রতর /করে তোলে । পারমাণবিক শক্তির 
শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও মুনাফাবাজির ফলে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হয়। . 
পারমাণবিক বিদ্বাৎ শক্তি বেন্দ্রগুলিতে বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং তা জনগণের : , 
. মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে এটা অভিযোগ করা হয় যে পারমাণবিক শক্তি 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে ৷ কিন্ত যে দৃর্ঘটন! ঘটে গেছে তা পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে 
ঘটে নি_-এ দুর্ঘটনার কারণ হল সেফটি ভালব অর্থাৎ নিরাপত্তা রক্ষার উপায়- 
"গুলোকে অগ্ৰাহ কর! ৷: দৃষ্টান্ত হিসাবে বল! যায় যে. আমেরিকায় হাবিস- 
" বুর্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাপকার্য আতিক্রততার সঙ্গে শেষ করা 
হয়েছিল নতুবা এই সংস্থাকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হত, তার বিছ্্যতের দামও 
নিম্স হারে নির্ধারিত করতে হত_এই হূর্ঘটলা! ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে। পশ্চিম আর্যানির ভ্রানসবটেল-এ যখন ' নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুইচ 
টিপে ভিন্ন পথে অপসৃত করা হয় তখন সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে । অন্ান্ত অনেক 
ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা বরখাস্তের ভয়ে চরম গুরুতর পরিস্থিতিতেও উৎপাদন' বন্ধ . 
রাখে নি । 


\ 
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আর. এক ধরনের পরিবেশ দ্বষিতকরণ থেকে অনুবূপ সমস্যার সৃষ্টি হয় 
. এবং এটা হল দাত্িত্বহণীন উৎপাদন সংগঠনের ফলশ্রণীত । জঙ্গাধার ও ্বাতিকার 
. সংক্রমণ, সালফিউারিক কমপাউণ্ডের মধ্যে কার্বন ডাই অক্মাইডের পরিমাপ 
" দ্বাদ্ধ জলবায়ুর এক বিপজ্জনক পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং তার, প্রতিক্রিয়া 
হল সুদূর প্রসারী । পুঁজিবাদী মালিকেরা জোরের সঙ্গে দাবি করে যে 
. তাদের এই কাঞ্জের বিপজ্জনক ফলাফলের জন্য তারা দায়ী নয় । তারা 


ঘোষণা করে যে সরকার, নিজেরাই যে ক্ষত করছে তা তাদেরই খরচ বহন . - 


. করে শ্রাতৃবিধান করতে হবে । অবস্ত, আমরা মনে করি উৎপাদনের ক্ষতিকর 
ফলাফলগুলি বিনষ্ট করার ব্যয়-ভার পুঁজিবাদ মালিকদেরই বহন করতে হবে। 
. নতুন প্রস্থ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এটাই হল একটি দায়িত্বপুর্ণ দৃষ্টিভা্গর সুনিশ্চিত 
‘করার একমাত্র পথ এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ' করার উপায় হল একচেটিয়া 
কার্যকলাপের উপর গ্রণনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন কর! । \ l 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতিকূল কলাফলগুলো মানুষ এবং 
সেই সঙ্গে প্রকৃতির স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর ক্রিয়ার সুচনা করে। ভেষজ 


শিল্পের আবিষ্কারগুলি মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহার: কর! হয় এবং নতুন 


ওষুধগুলোর সমূহ ও দূর প্রসার ফলাফল নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা দাহিত্বহীন- 
ভাবে উপেক্ষা করা হয় । ফলে, এ ধরনের ওষুধ প্রায়ই মানুষের স্বাস্থ্যের 
'পক্ষে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷ 

“পুঁজিবাদের আমলে বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্নৃকিগত 'সাফল্যগুলো ব্যবহারের 
সামাজিক ফলাফলও . গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে৷ প্রযুক্তিগত সাফল্য 


" উৎপাদন পরিচালনায় ও অপরাপর দিকে কাজের ক্ষেত্রে যুক্তি সঙ্গত পুনর্গঠনে . 


. সাহায্য করে । তত্বগতভাবে এটা কাজকে সহজতর করবে এবং শ্রমিকদের 
বিশ্রামের সময় বাড়িয়ে দেবে । কিন্ত পুঁজিবাদের আমলে স্ত্যাশনালইজেশন 
বা বুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন সম্পূর্ণভাবে অনেককে কাজ থেকেই ' “অব্যহাতি” দেয় 
এবং এ অবস্থাটিকে ভণ্ডামণ করে “প্রয্নক্তিগত” বেকার বলে আখ্যা দেওয়া হয়। 
কিন্ত ক্রমমর্ধমান বেকারির প্রধান কারণ হল নম্ভবর ও বেতনভোণাশ শ্রমিকদের 
ঘাড়ে ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পঁজিবাদাদের প্রয়াস । 

এই দৃষ্টাত্তগুলো প্রমাপ করে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যে বিপর্যয় নিয়ে 

আসে তা প্রযক্তবিষ্তায় সহজাত ক্রটি বলে যে অভিযোগ করা হয়ে থাকে 
' তার ফলে এ বিপর্যয় ঘটে না-_এ বিপর্যয়ের কারণ হল প্রধানত পুঁজিবাদ’ 
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আপনি কীভাবে প্রস্ৃজিপত: অগ্রগতি সম্পর্কে একচেটিয়াদের নীতি ' 
সৃঙ্যারন করে থাকেন ? জং নীতির জনা দেরী সঙানের কাকা লাল: 
দায়িত্ব উপস্থিত হয়? | { 
- আহক রর জনত চুর, জোগান দেওয়ার প্রয়োজন হয় । পা: 
আমলে এর অর্থ হল আরও'জ্রুত পুঁজির কেন্্রতবন এবং ফলে "তাঁর ' অঙ্গীভূত 
| 'উপাদানের বৃদ্ধি বটে অর্থাৎ “নতুন নতুন কর্মসংস্থান খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়।* 
এট! আবার পালাক্রমে মুনাফার হার বৃদ্ধির লক্ষ্য দিয়ে একচেটিয়াদের কার্য- 
কলাপ তাঁৱতর করে তোলে এবং রাষ্্রীয়' একচেটিয়া পদ্ধতি আরও প্রসার 
লা করে ও জটিল হয়ে উঠে । 

এই প্রক্রিয়াগুলি এ ধরনের এত ব্যাপক পাঁরাঁধ লাভ করেছে যে এক- 
চেটিয়াদের কার্যকলাপ জাতীয় সমান! ক্রমবর্ধমান গতিতে অতিক্রম করছে । 
পুঁজিবাদ বিশাল বহু জাতিক সংস্থা, সৃষ্টি করে নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন. 
হয়_ এই বহুজাতিক সংস্থাগাঁল অনেক পুঁজিবাদ রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন 
হয়ে ওঠে এবং তারা এই রাষ্গুলিকে দাবার দুটির মত ব্যবহার করে । 
সর্বোপরি একচেটিয়ারা অর্থনৈতিক ধমনীপ্রবাছ যেমন তেল, ও কীচামাল 
“সরবরাহ, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত ধরনের শিল্প সংস্থা, খাপ ব্যবস্থা - 
প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় বাজার দখলের প্রয়াস 
চালায় । বহুজাতিক সংস্থা পুঁজবাদশ সংহতি এবং পুঁজিবাদণ রাইগুলির জোট 
গঠন সমর্থন করে-_এই ভাবে তারা নিজেদের ধারায় জাতণয় সীমা বা প্রতি- 
বন্ধকত! ভেঙে দেয় এবং কোনো কোনে! রাষ্ট্রের উপর. চাপ সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ 
- করে। শক্তির অধিকার সূত্রে যে পুঁজিবাদ সংহতি সম্পাদিত হয় তা বহু 
'জাতিক সংস্থাগলির পক্ষে উপযোগী | . 

দ্রুততর ও ব্যাঁপকতর পুঁজিবাদ? সংহ[িলাভের প্রয়াসকে আমরা কোন- 
ক্রমেই গণতান্রক প্রক্রিয়া হিসাবে 'গপ্য করতে পার না £ নিরন্তর 
প্রতিযোগিতা ও পঁজবাদণ বিকাশের অসম ধারাকে বাড়িয়ে যায় এবং 
ছুবলিতর অংশশদারের অবস্থা সুজ করে ৷ এই প্রসঙ্গে জাতির সীমাতিক্রান্ত ' 
অঙ্গ বা উপাদানগুলি হল জাতীয় নিপশড়ন ও শোষণের হাতিয়ার, প্রথমত এটা. 
"ঘটে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং-পরে রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রেও । পুঁজ- 
বাদী সংহতির কাঠামোর মধ্যে প্রয্ুজেগত অগ্রগতি দুর্বলতার অংশীদারদের 
উৎপাদক] শাক কুদ্ধ করে দেয় । এসব কিছুই অধিকতর জাতীয় সমস্যার. 
সুচনা করে এবং বারোয্ার বাজারে ডেনমার্কের সদস্যপদ থেকে সে কণারই 


৭৩ 


প্রমাণ হয় । এই ভাবেই একচেটিয়ারা উন্নত 'পুঁজিবাদশ দেশগুলির উন্নয়নের 
কাজ পিছিয়ে দেওয়ার জন্ত প্রম্নাক্তগত অগ্রগাঁতিকে ব্যবহার 'করছে ৷ 
''যে সমস্ত দেশ অতাঁত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের উৎপাঁদকা' 
‘শাক্তর পশ্চাৎপদতা দুর করার প্রয়াস চালাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এই একচেটিয়ারা 
আরও নির্মম ও কঠোর । বহুজাতিক সংস্থাগুলির কার্যকলাপ . এবং প্লুজিবাদী 
সংহতি প্রগ্নতের বিষয়গত দাবিকেই অস্বীকার করে। উৎংপাদিকা শক্তির : 
সংখ্যাগত ও গুণগত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের আতর্জাতিকপকরণ 
একটি যুক্তিসম্মত .আত্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের ভিত্তি রচিত করে। কিন্তু, 
অপরপক্ষে বহুজাতিক সংস্থাগুলি একটি পরস্পর সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক 
শ্রম বিভাগের ভিত্তির ক্ষতি সাধন করে, কারণ তার! হল এক বহু মিশ্রিত সংস্থা 
--তারা একত্রে মুক্ত হয়েছে আকস্মিক আর্থিক বন্ধনের ধাক্কায়-_তারা জাতীয়, 
ও আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুষম. অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অভিন্ন স্বার্থের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে একত্র হয় নি । . তার! প্রযুক্তিগত স্তরে ফাকগুলি এমনভাবে 
ব্যবহার করে যাতে করে বহু জাতিক সংস্থা ও সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত: 
' নশতির প্রতি উন্নম়নশশীল দেশগুলি অনুগত থাকে এবং এভাবে নতুন আন্ত- 
. আতিক ছন্দের কারণ ঘটে । | 
বৈজ্ঞানিক ও প্রশন্িগত বিপ্লব, জিদ ছন্্কে বৃহত্তর আত্তর্জাতিকণ- 
করণের পক্ষে এবং শ্রণী সংগ্রামকে আরও বেশি আত্তর্জাতিকণকরণের দিকে 
নিয়ে-যায়_ এই প্রেণীসংগ্রামের পরিধি বৃদ্ধি হয় এবং তা নতুন আকার ধারণ, 
করে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর আব্র্জাতিকতাবাদ ক্রমাঙ্গত এক 
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত হচ্ছে । বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্ন ভিগত 
বিপ্লব যে সমস্যা উপস্থিত করেছে তা সমাধানের একটি প্রধান পুবশর্ত , হল: 
এঁতিহসাসিক আশাবাদের, উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রসিকশ্রেণীর বিশ্ব-দৃষ্টিভা্গ । 
“প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিপদের” সামনে নৈরাশ্য ও:পাশ্চাদপসরণের পথে হটে 
যাওয়া অথবা পরশ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যকার পথ “রোধ” করার 
বা তাতে “প্রতিবন্ধকতা” সৃষ্টির প্রয়াস ভুল | সমাজকে এই. অগ্রগতি নিয়ন্তরণ 
‘করতে হবে প্রথমত উৎপাদিকা শক্তির উনয়নের উপর থেরে একচেটিয়াদের 
নিয় অপসারণের মধ্যে এবং তার পরিবর্তে কার্যকর গণতাস্তরিক নিয়ন্ত্রণ 
প্রবর্তনের মধ্যে আমরা এই সময়্যার সমাধান দেখতে পাই | 


. বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগাতির সমস্যা পুঁজিবাদাঁদেশগুলিতে নতুন 
গণ্াযিক ও রিনি কর্তব্য পালনের কা উপস্থিত করে ৮ 
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আধুনিক প্ৰস্া্তিকে ধ্বংসাত্মক |. প্রয়োগ করা থেকে নিরন্ত করার .জন্ত 
দাভাত্ত ও নিরন্ত্রীকরণের পথ অনুসরণ করা; বিদ্বাৎ ও অন্যান্য উন্নত শিল্প 
জাতীয়করণ এবং তাদের উপর সক্রিয় গণতাস্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ; এবং একটি যুক্তি 
সম্মত ও পরস্পর সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্প্রসারিত করার, 
উদ্দেশ্ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমদর্শী সহযোগিতা সুনিশ্চিত কর! । 

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য, গঁজবাদণ সমাজকে রূপান্তারত করতে 
এবং যে সংগ্রাম মানুষকে ভবিষ্যংতর জন্য আত্মবিস্থাস এনে দেয় সেই সংগ্রামের 
'জন্য জনগণের উদ্বেগকে জনগণকে সমাবেশ করার কাজে পরিণত করা যেতে 
পারে! 


আগামী দু-দশকের গুজিবাদ. 
নিকোলাই ইনোজেমটসেভ 


আযাকাডেমিসিয়ান, ডাইরেক্টটার, ইন্সটিটিউট অব ওয়ার্লড 
ইকনমিকস এণ্ড ইপ্টারম্তাশনাল রিঙেশানস, ইউ এস এস 'আর 
সনি অৰ সায়েছেস ৷ 


EE সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে ধৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে? 

‘বিগত কয়েক দশকে প্রধান পুঁজিবাদ’ রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি, উৎপাদনের 
ধরন ও দক্ষতার ক্ষেত্রে এবং প্রযুক্তিগত স্তরে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে? 
আধুনিক পুঁজিবাদের আমলেও শ্রেণা, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর 
ভারসাম্যে ভাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । বিপুলভাবে সম্প্রসারিত রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হল : অথনৈতিক,, সামাজিক: ও রাজনৈতিক ' 
তন্বের কঠোর তিক্ততা বৃদ্ধি, একচেটিয়াদের স্বার্থ এবং জাতির বিপুল সংখ্যা- 
গারউদের মোক্ষম স্বার্থ, এই দুয়ের মধ্যে এক অভূতপূর্ব, চূড়ান্ত সংঘাত এবং 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগাঁত-_এই আন্দোলন ফ্যাসিবাদ ও 
প্রাতিক্রিয়াশশল বুর্জোয়া একনায়কততন্ত্রের বিপদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে . 
গতির করছে । - 
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পরিশেষে, বিশ্বে ৃদিধাদর স্থান এবং বাত আত 
_ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অবস্থানেরও আমৃল পরিবর্তন ঘটেছে 
বলা বাছল্য যে অতীতের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যতিক্রম হল এই যে সা 
শিল্পোমত ‘পুঁজিবাদ দেশগুলোর শিল্প উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ প্রায় 
৫০ শতাংশ ৷ বিশ্ব-সামািক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদকে তার ' 
বিপরীত সমাজতান্তিক র্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সহাবস্থান করতে হচ্ছে 
এবং কোন কোন অঞ্চলে সহযোগিতাও করতে হয়৷ 

একটি বিষয় পরিষ্কীর করে বুঝতে হবে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব 
পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও তার অস্তিত্বের বহিধিষয়ক অবস্থা, পরিবর্তন 
করে দিয়েছে । 

পুঁজিবাদের আমলে বৈজ্ঞানিক ও ডি 

পরম্পর-বিরোধী । প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত শক্তিগুলে! সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের 

অতুলনশয় অগ্রগতি এবং সমাজের বৈষায়িক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ও 
. প্রযুক্তিগত বিপ্লবের বিশাল শক্তির সঙ্গে পাশাপাশি বাস করছে সভ্যতাকে 
ধ্বংস করার হুমকির মত মানবজাতির বৃহত্তম, বিপদ । এটা হল বিজ্ঞানকে, 
সামরিকীকরপের জন্য সাম্রাজ্যবাদ অভিযানের প্রত্যক্ষ: ফল এবং এটা! 
বিজ্ঞানকে সাম্রাজাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী লক্ষ্যের সঙ্গে বেধে ' 
দেওয়ার প্রয়াস ৷ 

তাই, সমস্ত প্রঙ্গতিশশল, ভিজিডি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের 
প্রধান দায়িত্ব হল একটি পারমাণবিক বিপর্যয়কে রোধ, কর! এবং বিশ্ব-শাত্তি ও 
নিরাপত্তা রক্ষা করা ' এ কথার অর্থ হল আমাদের এ যুগের এটা! একটা 
কেন্দ্রীয় দায়িত্ব_সমগ্র মানবজাতির এই বৃহত্তম দায়িত্বের সম্মুখীন | 

বাদী অর্থনীতির উপর বৈজ্ঞানিক ও রমিত বিপ্বের প্রভাব হল 
'এচিটি উচ্চ পর্যায়ের দ্বান্থিক প্রক্রিয়া ৷ এটা নিঃসন্দেহে একচেটিয়ার চরিত্র 
এবং লোনিন উল্লেখ করেছেন যে এই একচেটায়ার চরিত্রের নির্দেশক চিহ্ন হল 
বিজ্ঞান ও প্রস্থক্তিগ্ত ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত ঝৌকের মধ্যে সংগ্রাম £ একটি 
বৌকে হল প্রগতির দিকে এবং আর একটি হু স্থির নিশ্চলতার দিকে, 
প্রগতিকে কৃত্রিমভাবে বিলম্বিত করার দিকে । বিশ্বসমাজতন্ত্রের সঙ্গে 
+ সহযোগত! প্রথম কঝৌঁকটির অর্থাৎ প্রগতির পক্ষে প্রেরণা জোগায়, কিন্ত 
বাদ” প্রকৃতি বা চরিত্রই এই প্রগতির পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি 
ক্‌রে। 
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একদিকে, পুর্শজবাদের আম'লও প্রহুক্তিগত' অগ্রগতি উৎপাদনের উপায়- 
সমুহের উন্নতি সাধন করে, শ্রম উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে, অর্থনৈতিক শক্তি 
ক্রুত গড়ে ভোলে, এ পর্যন্ত যে সমন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান হয় নি, 
757 শিল্প প্রতিষ্ঠা , 

র, কর্মদক্ষতা ত ছা জাক হাতটি পথ প্রশস্ত করে দেয়, 
চি সম্প্রসারণ করে । 

"অপরদিকে, যে উৎপাদিকা শক্তির বি । এই বিপ্লবের ধাক্কায় আরও 
গতিবেগ লাভ করে ( এটা উল্লেখ করা বাহুল্য যে ১৯৫০-১৯৭৩ সালে শিল্প 
উৎপাদনের পরিমাণ ১৯১৩-১৯৩৭ সালে ১৮ শতাংশের তুলনায় ৫.৪ -শতাংশ 
বৃদ্ধি হয়েছে ) তা অনেক ছন্্ ও বিরোধ তীব্রতর করেছে বিশেষ করে এক- 
দিকে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং অন্যাদকে শ্রমের ফলাফলগুলোর 
ব্যক্তিগত প্রজিবাদী সম্ভোগ ও এই ফলাফলগুলোর উপর ব্যজিগত অধিকার 
এই ছুয়ের মধ্যে দন্ত | ক্রমবর্ধমান বিরোধের মধ্যে এটা অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে 
পরিলক্ষিত হয় । 

একদিকে প্রশ্নুজিগত অগ্রগতির ফলে অর্থনশীতির রী একচেটিা- 
করণের কাজ আরও দ্রুততর হওয়1 অন্যদিকে শ্রমজ্জীবী জনগণের মূল স্বার্থ, 
খই দুয়ের মধ্যে ঘন্্ এবং এর ফল হল অর্থনৈতিক সংকট, অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি . 
। এবং বেকারি; . | ডং 

,_একাদিকে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সীমিত সম্ভাবনা অন্যদিকে 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযনু্তিগত বিপ্লবের প্রভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রমবর্ধমান উৎপা- 
দনের পরিমাণ থেকে উদ্ভুত কার্যকর EES 1 ATE 
জন্য বিষয়গত চাহিদা এই দুয়ের মধ্যে ছন্দ্ব 5 

একদিকে রাক্্রীয়-একচেটিক্ব' বনয়ন্ত্রণের গঠন বিন্যাস--এই রাষ্্রীয় 
খএকচেটিয়ার পারিচাজনা ক্ষেত্র প্রধানত একটি বা অপর একটি দেশের কাঠামোর 

'অধ্যে সীমিত অন্যদিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অভূতপূর্ব বিস্তৃতি, এই বহু- 
জাতিক সংস্থা কোনো জাতীয় সীমানা তোয়ান্ধা করে না; 

--একাদিকে বিশেষ বিশেষ পুর্জিবাদণী দেশগুলোর অর্থনৈতিক গঠন, এই ' 
সব দেশের একচেটিয়া প্রশীজর স্বার্থ অন্যদিকে সমগ্রভাবে বিশ্ব-পরজবাদী 
অর্থনীতির উন্নয়নের চাহিদা এই দুয়ের মধ্যে ছন্্ । বি্বপূর্ণীদবাদশ: অর্থ- 
নীতির কাঠামোগত সংকট-__তেল, মৌল উপাদান, খাস্ছ, মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক 
সংকট প্রভৃতি থেকেই এই দ্বন্ব পরিলক্ষিত হয়; উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ- 
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গুলোর মধ্যে বিরোধের ভীত্রতা বৃদ্ধি; আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান” .. 
আধুনিক প্রশধাদের এই তিনটি প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে চরম ' অর্থনৈতিক , 
-প্রতি্বস্থিত| ; বহু সংখ্যক পর্ণজবাদশীদের দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংহতি 
থেকে উদ্ভূত প্রবল সংঘাত । 

অতি সাম্প্রতিক er চর সকালে মা বি সাক OE 
তার সঙ্গে এই সব দ্বন্দ ও বিরোধ ১৯৭৪-৭৫ সালে গুরুতর অর্থনৈতিক 


১ “সংকটের এবং ১৯৭০-এর মধ্যে ও শেষ ভাগে প্রবল, অর্থনৈতিক আলোড়নের 


সূচনা করে । এটা প্রতীকস্বরূপ যে ১৯২৯-১৯৩৩ সালের পর অত্যন্ত গুরুতর 
এই সংকট অতি উন্নত যুদ্ধোতর রাষ্ট্য়-একচেটিয়া অর্থনীতিকে এবং সেই সঙ্গে 
তার নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহদানের পদ্ধতিকে আঘাত করেছে যাও . আংশিক 
সংস্কারের অনুমতি দিতে বুর্জোয়াদের সম্মতি ছিল এবং শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি 
করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্নৃকিগত সাফল্যগ্ুলোকে ব্যাপকভাবে 'কাছ্ছে ' 
লাগানোর জন্য, উৎপাদন বৃদ্ধিকে দ্রুততর করতে এবং নিজেদের অবস্থানকে 
ূ ০7571718155 | 
'১৯৭০-এর মধ্যভাগে পুর্শীজবাদী বিম্ব-অর্থনৈতিক সংকট পুশীজবাদা অর্থ 
টা পভ 
পুনরুৎপাদনের পরিস্থিতির এক দারুণ অবনতির অধ্যায় । 
"পুঁজিবাদের আমলে আরও বেশি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত 
অগ্রগতির কী সম্ভাবনা রয়েছে? এই অগ্রগতি পুঁজিবাদী অর্থ- 
নীতিকে কী ভাবে প্রভাবিত করবে? 
ভারি ালা 
ছস্ম অতি বাস্তব £ অধিকন্ত এটা অপারিহার্ষভাবেই বেড়ে যাবে এবং গ্লভীরতর 
' হবে। কিন্ত এর অর্থ এটা নয় যে বিজ্ঞান, প্রযবক্তিবিদ্া এবং অর্থনীতি -নিশ্চল 
- হয়ে পড়বে অথবা তাঁলয়ে যাবে । এর অর্থ এটাও 'নয় যে আগামী কয়েক 
বছর বা দশকের মধ্যে আমর! পুঁজিবাদের উৎপাদিকাশাক্তির উন্নয়নের ধার! 
রুদ্ধ হতে দেখব অথবা তা আপনা-আাপানি. অচল হয়ে ষাবে। অপরপক্ষে, 
আধুনিক পুঁজিবাদের শক্তিকে খাটো করে দেখা ভুল হবে। িলগানদ 
.ব্রেজনেভ বলেছেন, “আপনা-আপানিশ পুঁজিবাদের, ধ্বংস হবে |: এ ধরনের 
ভবিষ্যন্থাণণ করা থেকে কাঁমউনিস্টর! বিরত থাকে । প্ক্বাের এখনও প্রচুর 
মজুত বাহন বা রিজার্ভ রয়েছে ।* 8 
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এই মছ্বৃত বাহিনীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল; বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিতার আরও অগ্রগাতি এবং উৎপাঁদিকাশক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থনশীতির - 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলি ব্যবহার করা । এই অগ্রগতির পথে : 
বিরাট সম্ভাবনা বর্তমান এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিশ্বত অগ্রগতির ধারা শপথ হওয়া 
বু নুর 
করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে । 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমান এবং ভ্রুত ক্রমবর্ধমান 'জমা কাজ বাস্তবে সম্পন্ন 
করার মত উপাদান অর্থনীতিকে ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রভাবিত করে। বিশেষ 
করে কমপিউটারের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে, মাইক্রো ইলেকট্রনিক কলা- 
কোঁশলের ব্যাপক সম্প্রসারণ করে এবং রোবট-এর বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে 
স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনকে নিখুত ও প্রসারিত করতে হবে । জীবাবিজ্ঞানগর্ত 
বিপ্লব খাহ্যবস্ত উৎপাদনের পরিমাণের ক্ষেত্রে ক্রুত দক্ষতা অর্জন সম্ভব করে 
তুলবে । শিল্পে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে যে সাফল্য অর্জিত হয় তা নতুন: 
কর্ম-পরিকল্পন! অনুসারী পদার্থগুলির উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রসারিত করবে 1 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-মহাসমুদ্র সুমেরু বাঁ উত্তর মেরু ও উপমেরুদেশের 
স্থলভাগ এবং পৃথিবশির বহুদুর বিস্তৃত প্রভীরতর স্তর প্রভৃতি আমাদের গ্রহের 
অনাবিষ্কত অঞ্চলগুলি বিপুল ৩ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা' হবে। তেল" 
বিশেষ করে পারমাণবিক পদার্থের পরিমাণ বর্ধক ও শাক উৎপাদনের যন্ত্র 
তাপ-পারমাণবিক সমন্বয় এবং সৌরশক্তি সংক্রান্ত যন্ত্র বিজ্ঞান প্রভৃতির 
নতুন নতুন উৎস উন্নয়নের সাফল্য তেল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে ।' 
| সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ১৯৯০ ও ২০০০ সালে পুঁজি- 
বাদশ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক বেক, রূপায়ণ ও "হার সম্পর্কে 
মৃল্যায়নের উদ্দেশ্বেষুপুর্বলক্ষণ বিচার বা পূর্বাভাস দেওয়ার ধরনে যথেষ্ট কাজ 
করে চলেছে । এটা এস এস আর বিজ্ঞান আতাকাডেমি এবং, বিজ্ঞান ও" 
প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্টেট কমিটির আরও বেশি সাধারণ দায়িত্বের 'একটি অংশ" 
আম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য এবং ২০০০ সাল. পর্যন্ত এই 
অগ্রগতির সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচীর ডা 
প্রস্তুতের কথা ভেবেছি । 

এই পূর্বাভাস সংক্রান্ত কাজ করতে চেয়ে আমাদের ব্যতিক্রমের দিকটি হল 
. এই যে পুর্শীজবাদের অর্থনীতি তার চক্রাকারে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবো 
এবং তত্র সংকট, পশ্চাদপসরণ, মন্দা! প্রভৃতি আনিবার্ষভাবে অব্যাহত থাকবে £ 
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পুশীজবাদণী অর্থনশীতির উল্নয়নের পথে যে উপাদানগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি . 
করবে তা হস অতিমাত্রায় মুদ্রাম্ষীতি, স্থায়ী বেকারি, সামাজিক শংঘাত- 
গুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি, কাঠামোগত সংকট এবং বৈদেশিক অর্থনৈতিক ছন্দের 
আরও তিক্ততা বৃদ্ধি। আমর! বিশ্বাস কার যে আগামী দশকগুলোতে 
সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলে আরও ভাঙন ধর্বে_ পীদ্ববাদী বিশ্বের বিভিন্ন "অঞ্চলে 
“এবং উন্নয়নশীল দেশেও সামাজিক বিপ্লব ঘটতে পারে। স্বভাবতই, আমাদের 
পূর্বাভাস দেওয়ার সময় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও উন্নয়নের 
' অন্তাবনার, দাতাতের ফলাফল এবং সামরিক ব্যয় নির্বাহ যাতে সম্ভাব্য 


.... পারিবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলো আমরা িবেচন! করে থাকি । 


. ষে-উপাদানগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর করে এবং যে. উপাদান- 
এলো এই কাজের সুবিধা করে দেয় (বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগাতি, 
উৎপাদনের সংগঠন ও পরিচালনার, উন্নতি, ব্যক্তিগত এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় 
'এভোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যত্তরণ২বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক বাজারের 
কা ও আয়তন বা প্রভাতি ) তা যদি আমরা মনে রাখি তবে _ আমরা 
‘দেখক যে চক্রাকারে উঠানামার কথা, মেনে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহুদুর- 

. প্রসার পুর্বাভাসের অর্থ হল £ এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদশ : অর্থনীতির 
বৃদ্ধির হার.১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকের চেয়ে আরুও. বেশি হাস. পাবে বলে, আশা 
করা যায় যদিও এই বৃদ্ধির হার এখনও প্রচুর বর্তমান ৷ 'পুৰাভাসের হার 
অনুসারে উন্নত পুঁজিবাদশী . দেশগুলোর মোট জাতীয় উৎপাঁদনের পরিমাপ 
২০০০ সালের মধ্যে ১৯৭৮-এর স্তরের উপর প্রায় ১০০-১৩০ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি 
পেতে পারে, এবং শিল্প উৎপাদন বাড়তে পারে আনুমানিক ১৫০ শতাংশ । 

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির উন্নয়নের জন্ত আমাদের পূর্বাভাস ও পাঁরকল্পনার 
দিক' থেকে এবং দুইটি বিশ্ব-্যবস্থার মধ্যে দা্মেয়াদী প্রতিযোগিতার 
সৃল্যায়নে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলো উপেক্ষা করতে পারি না। ' হর 

পুঁজিবাদ" অর্থনশতির উপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রভাব 
সম্পর্কে কতকগুলো সুচক সংখ্যা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব" 
আমাদের পূর্বাভাস হল : যে সকল যন্ত্রপাতিতে ও প্রয্নাক্ত শিল্পে: স্ব পরিমাপ 

‘তেল ও উপাদান ব্যবহৃত হবে অদূর ভাঁবষ্যতে সেই যন্ত্রপাতির ও প্রশুক্তি শিল্পের 
উন্নয়ন সাধনের ও তাদের কাজে লাগানোর উপর জোর দেওয়া হবে! এই 

_-"অবস্থাটি ১৯৮০ সালের মধ্যভাগের মধ্যেই আমেরিকা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান 
পুঁজিবাদ দেশগুলোতে নাটকীয়ভাবে এক: কাঠামোগত, পরিবর্তনের সুচনা 
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করবে । এই পারবর্তনগুলোর প্রধান গতিমুখ হবে নিষ্কাশন ধর্মী শিল্প ও 
ধাতৃবিদ্ভার অংশগ্রহণ আরও কমিয়ে আনা এবং বিদ্যুৎ শিল্প, রসায়ন ও 
ভারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ । কমপিউটার নির্মাণের 
কাজ বিপৃলভাবে বাড়বে ; এটা খুবই সম্ভব যে ৯৯৭৮ সালের তুলনায় ৯৯৮৫ 
সালে আনুষাক্ষিক সনত্রপাতির সংখ্যা বিপুল হবে; স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ বা 
রোবটের সংখ্যা অত্যাধক বাড়বে ৷. বিশেষ-রুরে এ্যালুমিনিয়ম এবং অন্যান্য 
অত্যাধুনিক দ্রব্যসামগ্রণ এবং সেই সঙ্গে প্ল্যাস্টিক ও রাসায়নিক প্রণালশতে 
প্রস্তুত রজন প্রভৃতির উচ্চ হারে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাবে। 
আগাম দশকেও অসম বিকাশের নিয়ম বিরামহশীনভাবে চলতে থাকবে-_ 
ফলে, আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের মৌলিক অর্থনৈতিক সুচক 
সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্কের. ক্ষেত্রে আরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে ৷ 
দৃষ্টান্তস্থরূপ, শিল্পোংপাদন দ্রব্যের পরিমাপ ২০০০ সালের মধ্যে পশ্চিম 
ইউরোপে আমেরিকার স্তরের প্রায় ১২০ শতাংশে বৃদ্ধি হবে, অপরপক্ষে 
জাপান' এই স্তরের প্রায় &০ শতাংশে পৌঁছবে) (৯৯৭৭ সালে, এর সুচক 
. সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৫ ও ২৯ শতাংশ )) এটা আশা করার মুক্তি রয়েছে 
যে ২০০০ সালে আমেরিকার পর্যায়ে তুলনামূলক শ্রম উৎপাদিক1 শক্তি পশ্চিম 
ইউরোপে ৭০ শতাংশ, জাপানে ৭৫ শতাংশে পৌঁছবে (১৯৭৭ সালে অনুরূপ 
সংখ্যা ছিল ৪৮ ও ৩৮ শতাংশ )। | 


এর খুবই সম্ভাবনা! রয়েছে যে ২০০০ সালের মধ্যে অ-সমাজতাপ্রিক বিশ্বে 
শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশ অনেক পরিমাণে বেশি 
হরে অর্থাৎ ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ পর্যস্ত-১৯৭৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৪.৭ 
শতাংশ ৷ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ ৫৫-৬০ শতাংশে বৃদ্ধি 
হতে পারে এবং তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ সংখ্য! দাড়াতে পারে 
. ৮০ শতাংশ । একই সময় উৎপাদন দক্ষতা এবং মাথাপিছু ভোগের মত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশশল 
দেশগুলোর মধ্যে কাক বেড়ে যাওয়ার প্রবপত! দেখা দেবে। অনুরূপভাবে, 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেই পার্থক্য বাড়তে থাকবে; অনেক 
সূচক সংখ্যা অনুসারে কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশ এমন দেশগুলোর কাছা- 
- কাছি আসবে যে সব দেশের অগ্রগতি মাঝারি স্তরের, সম্ভবত, উন্নয়নশশল 
বিশ্বে “উপসাআজ্যবাদের” কয়েকটি কেন্দ্র আবির্ভূত হবে । 


অসমান অবস্থা অর্থাং কোন কোন দেশে অথবা কোন কোন গ্রপভুক্ত 
N 


৮৯ 


পের খুলনার আপর দেশে উনের দ্রুততর হার আরও ভেরি আন্তঃ- | 
সাম্রাজ্যবাদী সংঘাতের এবং শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও 
“সংঘাতের বিষয়গত ভিত্তি হিসাবে প্রতিিত হবে উপরন্ত পুঁজিবাদ’ বিশ্বে কেন্দ্র 
থেকে অপসরপশীল ও কেন্দ্রাভিমুখ উভয় প্রবপতাই দেখা দেবে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন 
দেশের একচেটিয়া বৃর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থের অভিন্নতা যুক্ত হবে এবং এর মূলে 
"থাকবে উপরে উল্লিখিত কেন্দ্রাভিমৃখী প্রবণতা । তাই সমস্ত বিপ্রবী শক্তির 
"মধ্যে সংহতি হল বিষয়গত প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দো- 
-লনের এঁক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ | 

বর্তমান শ্রেণীসংগ্রামে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কা 
ও স্থান কি? | 

, প্রথমত) এবং প্রধানত আমি উল্লেখ করতে চাই যে &? 'জ্ানিক ও সুভিগত 
-সাঁফল্য শ্রামকশ্রেপণর স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য, সমরবাদের সম্প্রসারণ 
রোধ করতে এবং অপর একটি যুদ্ধের হুমকি বন্ধের জন্য জনগণের বৃহত্তর অংশ 
? শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সে অর্থনৈতিক ও.সামাজিক জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে 
“একচেটিয়াদের ক্ষমতা সশীমিত করার" জন্য, জীবনধারণের মান অক্ষুণ্ণ রাখা 
“ও উন্নয়নের জন্য এবং পরিচালনার কাজ গণতন্ত্রকরণের জন্য শ্রামিকশ্রেণীর 
সংগ্রাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সুজ ৷ অর্থাৎ বৃহত্তম অর্থে এটা হল একচেটিয়া- 
বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক ও অভিন্ন অংশ । 

বৈজ্ঞানিক ও প্ৰযুক্তিগ 5. বিপ্রবের অপরিহার্য ফলশ্রতত হল, সুবাদণ 
সমাজের আরও বেশি সামাজিক শ্রেপীগত মেরুকরণ, শ্রামকশ্রেণীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি, তাদের শিক্ষার স্তর ও পেশাগত প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, তাদের সংগঠন বৃদ্ধি, 
. শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও কেরানী কর্চচারীদের আরও বেশি সমধমিতা, 
পুরানো বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং অসংখ্য নতুন নতুন, বিরোধের উত্তব ৷ 
শ্রমজীবশ জনগণের সংগ্রাষের জন্য, সমস্ত একচেটিয়া শক্তিগুলোর কার্যকলাপের 
.' পক্ষে পৃঞ্জিভূত আকারে এই বিষয়গুলো সংগ্রামের এক বৃহত্তর নতুন ও নল 

. পারিস্থিতি সৃষ্টি করে । 

. বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব যে শক্তির পথ উন্মুক্ত করেছে উন্নয়নশীল 
. দেশে তা কাজে লাগানোর জন্য শ্রমজীবী জনগণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সাম্রাজ্য- 
. বাদ ও নয়া-উপিবেশবাদের, বিরুদ্ধে, প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য 
এবং সুদুর প্রসার" প্রগতিশীল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য 
-সংগ্রাম অচ্ছেস্তভাবে যুক্ত ৷ এই সকল প্রচেষ্টা বা. সংগ্রামের সাফল্যের 


= ৮২ 


"প্রধান শর্ত:হল: একটি . গণতীপ্রক ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
-. - সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তন--এটা এমন একটি দাবি যার প্রতি সোভিয়েত 

' ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থন রয়েছে । ' } 

: এটা অবস্তই উল্লেখ করতে হবে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রবৃত্তিশত বিপ্লব কতকণ্তলি 
শবশ্ব-সমস্যাকে তীত্রতর করে. তোলেছে-এ . সমস্যাগুলির' সমবেতভাবে . 
'মোকাবিল! প্রয়োজন । এই সমস্যাবলশর যে কোনো «একটি সমাধানের . 
'্যপরিরার্র্ত হল্‌ অপর একটি িশ্ব-ুদধ প্রাতহত করা এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা 
সংযত করা ।. এই 'শিশ্ব-সমস্যাগুলির ক্রমবর্ধমান জটিলতা সমাধানের জন্ম: 
"আরও বেশি ঘনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন 'অত্যন্ত জরুরশ । | 
"এইভাবে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব মানুষের সমগ্র 'জাবনধারায় এবং 
| AN গভীর ও গুণগত পরিবর্তনের পথ. 
“প্রশস্ত করে দেয় । পাঁরবর্তনগুির বৈশিষ্ট্য, এবং তা থেকে উদ্ধত, 
_এসমস্যাবলী. নিঃসন্দেহে সৰ্বাত্মক বৈজ্ঞানিক ও া্সবাদা_লেনিনবাদণ 


জেরে এক অস্ত বিশেষ ছা দিক । 


তত. 


:- যাওবাদী নীতি এবং চীনের ভবিষ্যৎ 

"17. সতিয়াদ জয়! সুদিমান 
ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট প্রার্টির নেতৃত্বের সদ্য 
ডব্লিউ এম আর-এ সি পি আই প্রতিনিধি 


ত্রিশ বছর আগে আমাদের দেশের যুদ্ধোত্তর কালের কমিউনিস্টরা চৈনিক 
বিল্পবের বিজয়কে ঘ'হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল ৷. জাতীয় ও সামাজিক 
মুক্তির সংগ্রামের ক্ষেত্রে চৈনিক বিপ্লবের বিজয় একটি উদ্বাহরণ-সৃষ্টিকারণী 
ঘটনারূপে কাজ করেছিল এবং এই বিজয়ের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদশ 

. সংহতির ভাৎপর্য নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । স্মরণ করা যেতে পারে 
" "জার্মান নাংসীবাদ এবং জাপ্রানী সমরবাদের পরাজয়েই চৈনিক বিপ্লবের অগ্র- 
" গতির.ক্ষেত্রে অনুকূল আস্তর্জাঁতক'পারিস্থাতি সৃষ্টি হয়েছিল । আর জার্মান 
নাৎসীবাদ ও জাপানশ সমরবাদের পরাজয় সোভিয়েত ইউনিয়নই সুনিশ্চিত ' 
করেছিল ৷ চীনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদার হাতে যে সামরিক সাজসরঞ্জাম 
সরবরাহ করেছিল তা, দিয়ে চীনা কমিউনিষ্টরা তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে 
সজ্জিত করেছিল. এবং তারা বিপ্লব সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল । সোভিয়েত - 
ইউনিয়ন এবং অন্তান্থ সমাজতাত্্িক দেশের বৈষয়িক্ক সাহায্য যথা শিল্প ও খনি 
বিষয়ক এবং পরিবহনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, বিশেষজ্ঞদের পাঠানো, দক্ষ 
'শমকদের প্রশিক্ষণের কাজে সাহায্য করা ইত্যাদির ফলে বিপ্লবের প্রথম 
. কয়েক বছরে চাঁন উল্লেখনীয় অগ্রগাঁত ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল । 

রিশ্বব্যাপশ প্রশ্নতশীলদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও না জনগণের প্রতিটি 
সাফল্যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছি । আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের বিনয় 
পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ,এবং অধ্যবসাঁয়ের প্রশংসা করেছি শাস্তি, সমাজতন্ত্র, 
গণতন্ত্র এবং প্রগত্তির সংগ্রামে আমর! চীনা জনগপকে »সাথণী বলে মনে 
করেছি । একই শ্রেণীর অন্তভূর্তি হওয়ায় আমরা! নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা 
বোধ.করেছি । 

গর্ব এবং আশা নিয়ে আমরা ডা এমুন এক: সমাজের ভিতি.. স্থাপন. 
করতে দেখেছি যার লক্ষ্য সেই দেশের শির্ঘ্টপারাস্থিতিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা 
কর! ৷ বুর্জোয়াদের করায়ত্ত উৎপাদনের হাতিয়ারমমৃহ জাতীয়করণ করা 


৮৪. 


হয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে সমবায় এতিষ্ঠা কর! হয়েছিল পুরানো রাষরযন্তরের বদলে 
নতুন রাষ্রধন্ত্র চালু করা হয়েছিল ইত্যাদি ৷ | 

চনে বিপ্পবের জয় ঘটায় সমাজতন্ত্র, শান্ত ও জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের 
: আন্তর্জাতিক অবস্থান শাক্তশালশ হয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতেক্রিয়ার 
কাছে ছিল এট! একটা বিরাট আঘাত এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীর মুক্তি 
আন্দোলনে এই ঘটনা নতুন করে শাক্ত সঞ্চার করেছিল । চীনের কমিউনিস্ট 
আন্তর্জাতিকভাবাদ€ সমাজতন্ত্র বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন, সাআজ্যবাদ- 
বিরোধ সংগ্রাম এবং এশিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের সংগ্রামে 
বেশ বড় ধরনের অবদান সৃষ্টি করেছিল ৷ 

কিন্ত চীনের এই সাফল্য এবং সুদুর প্রসারণ সামাজিক সংস্কারই বিপদাপন্ন 
হয়ে উঠল যখন কিন! মাও সে তুং এবং তার, সঙ্গশ সাথীরা “বিপ্লধী” বুলির 
আড়ালে সবহারার আন্তর্জীতিকতাবাদের আদর্শসমূহ অস্বীকার করল, এবং 
সামাজিক প্রগতি ও. শান্তর শক্রদের সঙ্গে গাট্ছড়া বাধল । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বদ্ধুত, মৈত্রী এবং পারস্পরিক সহযোগিতার 
চুক্তিভঙ্গ করায় এবং সমাতীস্ত্রক ভিয়েতনাম” প্রজাতন্তের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
আক্রমণ চালানোয় মাওবাদশ নীতির চুড়ান্ত অধঃপতন ঘটেছে ॥ চাঁনের এই 
সব কাজকর্ম প্রতিক্রিয়ার শিবিরে খুবই সমাদর লাভ করেছে। 

সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রের বিরোধী ভাত্বকেরা অত্যন্ত চাতুর্ষের সঙ্গে 
ছুনিয়াকে এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছে “দেখো, কাঁমউনিন্ট আদর্শের 
মুখোস খুজে পড়েছে, একটি মানবৃতাবাদশ ছুনিয়া গঠন সম্ভব, সেখানে 
চিরন্তন শাস্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি ধারণ! দূর হয়ে গিয়েছে ।”(১) এই কারণেই 
দ্ধ ২) সম্পর্কে পাঁকং নেতাদের চিন্তা কি তা’ ব্যাখ্যা করার প্রয্মোজনীয়তা 
আমি বোধ করেছি এবং সেই সঙ্গে তাদের পররাইইনীতির মৃল বিষয়গুলে! 
যেমন দেতাত ও বিশ্ব শাস্ত এবং প্রভিবেশশ দেশগুলো, বর্তমান সমাজতন্ত্র ও 
ছানয়াব্যাপা বৈপ্লাবক আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি তা? বিশ্লেষণ 
করা হবে । 

সাম্যবাদী; পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য কি কি? প্রথমত সমস্ত শ্রমজশবণ 
ও নির্যাতত মানুষের সামাজিক মুক্তির জন্মে শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের স্বার্থ এবং 
শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন বজায় রেখে এই পররাইনশীত এগিয়ে 
চলে । কাঁমডীনস্ট আন্দোলনের উষালয়ে কাল“মার্কল কমিউনিস্টদের এমন 
এক পররাস্নীতির জন্দে লড়াই চালাতে বলেছিলেন যা” হবে শ্রামকশ্রেণীর 
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মুক্তির উদ্দেশ্যে চালিত সাধারণ সংগ্রামের অংশ বিশেষ । তিনি ভবিস্ততের 
যে ছবি তুলে ধরেছিলেন তাতে দেখা যায় অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক 
উন্মাদনা নিয়ে পুরানো পৃথিবশ বিদায় নিচ্ছে এবং সে জ্বায়গায় নতুন পৃথিবী 
জন্ম নিচ্ছে, “এধটি নতুন সমাজ, যার আন্তর্জাতিক আইন হবে শান্ত কারণ 
জাতীয় ক্ষেত্রে তার আইন সর্বত্রই এক তাহল--শ্রম” 10৩) ফ্রেডারিক 
এজেলস ‘ইউরোপে কি নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব’ নামক একটি প্রবন্ধে কমিউনিস্টদের,' 
মীনবতাবাদী.আদর্শসমৃহধ উধ্বে তুলে ধরেছেন এবং শোষকশ্রেণীর অস্ত্র প্রতি- 
যোগিতা চালিয়ে যাওয়ার নীতির তীক্ষ সমালোচন! করেছেন । (৪) 

মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যে ছাব একেছিলেন ১৯১৭ সালের 
পর থেকে তা, ক্রমশ বাস্তবে রূপান্তরিত হতে শুরু করে । নতুন সমাজ সৃষ্টি 
হওয়ার দিনটি থেকেই সমাজতন্ত্রের পতাকাতলে শান্তি শব্দটি খোদাই হয়ে 
'ষায়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েতগুলোর দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
লেনিন প্রদত্ত ভাষণে এবং সোভিয়েত ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রাথমিক 
কাজগুলোর অন্যতম হিসেবে শান্তি সম্পকিত ডিক্রীতে প্রধান নীতি হিসেবে 
বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শটি 
গৃহীত হয়েছিল ৷ 

তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে । পৃথিবশতে পরবর্তীকালে যে সব 
সামানজিক-অথনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সব পরিবর্তন সম্পর্কিত 
বিজ্ঞান ভিত্তিক মার্কসণীয়-লেনিনগয় বিল্লেষণের পর ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট ও 
. ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর বৈঠকে ' আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এই 
সিদ্ধান্তে পৌছায় যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃস্টি হয়েছে, তাতে এবং বিশ্বে 
শক্তির নতুন ভারসাম্য গড়ে ওঠায় আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব | এই 
'সন্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে সমাদ্ধতান্ত্রিক শবির-ভুক্ত দেশগুলোতে 
ক্ষমতানীন কমিউনিস্ট এরং ওয়ার্কার্স পার্টিগলে শাশ্ত ও আন্তর্জাতিক 
নিরাপত্তা শক্কিশালশ করার উদ্দেশ্তে সচল ও কার্যকরণ পদক্ষেপ নেয় । 

এই সময় পিক্িং কি করছিল ? ১৯৫৭ সালের বৈঠকের সময়ে মাও-সে- 
তুং.অশ্যান্ত অংশগ্রহণকারণদের গৃহীত নীতি থেকে একদম ভিন্ন সুরে এক 
বিবৃতি দিলেন । তিনি বললেন, “ভবিষ্যতে যুদ্ধে কত লোকের-জীবন যাবে ৩1 
ছি আমরা অনুমান করতে পারি ? সম্ভবত গোল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
দুই-তৃতীয়াংশ... । কিন্তু পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেতও যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়'-"ষদি মানব সমাজের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও খুব একটা ক্ষতি 
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হবে না। কারণ অর্ধেক বাচবে---আর পঞ্চাশ থেকে একশ’ বছরের মধ্যে 
পৃথিবীর জনসংখ্যা এ অর্ধেকের চেয়েও বেড়ে যাবে 1” 


একথা সত্যি বৈঠকে গৃহীত শান্ত ইস্তাহারে মাও-সে-তুং স্বাক্ষর করে- 
ছিলেন । কিন্ত শীঘ্রই চীনে এক অভতপূর্ব সমরবাঁদশ প্রচার শুরু হল, যাঁর 
লক্ষ্য সে দেশের জনগণকে বোঝানো যে তারা শান্তি চায় না, সুদ্ধ চায় । কারণ 
বিশ্ব জনসংখ্যার অধিকাংশ যাঁদ পারমাণবিক বিপর্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় 
তাহলেও বিশ্ব শাসন করার জন্যে বহু চীনা বেচে থাকবে ৷ 

আন্তর্জাতিক দেতাতের প্রক্রিয়া মস্থর করে দেওয়া এবং বাতিল করার জন্তে 
পিকিংক্সের নেতার" সব রকমে জনগণকে এ কথা বোঝাতে চেয়েছে (₹1 এখনে! 
. চাচ্ছে) যে নিঝন্ত্রকরণের পথে যে কোনে" পদক্ষেপই ‘নিরর্থক’ এবং ‘অপ্রয়ো- 
জনীয়” ৷ নিজেদেরকে সশস্ত্র করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে চৈনিক নেতার! 
মার্কিন মুকজরাষ্ট্রের এবং শ্তাটোর অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্র করার পক্ষে সাফাই 
গাইছে । এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি 
পাক চীন তাই চায় । মার্কিন যুক্তরাষ্্র ও জাপানের নিরাপত্তা চুক্তিতে নতুন 
শক্তি সঞ্চারিত করার জন্যে চীন ওকালতি করছে । সপ্ট-২ চুক্তির সে বিবো- 
খিতা করেছে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে চীন একটি কথাও বলে নি । 

শিকিং নেতাদের সামরিকীকরপের-এবং বুদ্ধ বিকার চাঁগিয়ে তোলার 
নশীতিটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে চৈনিক প্রতিনিধি দলের অবস্থান থেকে 
সুন্দরব্ূপে প্রতিভাত । এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা পুনরায় স্মরণ করা মনে হয় 
বাহুল্য বোধ হবে না! যেমন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে 
চখন' প্রতিনিধি বিশ্ব-নিরুস্ত্রকরণ সম্মেলন ডাকার বিরোধিতা করেন । ২৭তম 
অধিবেশনে ও চৈনিক প্রাতনিধি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার 
ন! করার বিরুদ্ধে এবং পরমাণু অস্ত্রের স্থায়ত্বের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে 
শিষোদগার করেন । 

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্তর! তাদের সামাঁরক বাজেট ১০ শতাংশ হাস 
করে এবং সেই অর্থের অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাহায্যার্থে ব্যয় করার যে 
সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘের ২৮তম অধিবেশনে চীনা প্রতিনিধি ভার সমালোচনা 
করেন । ২৯তম অধিবেশনে আক্রমণের যে সংজ্ঞা গৃহীত হয় তিনি তার 
িবরোধিতা1 করেন । পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষার সার্ধিক ও সাধারণ নিষিদ্ধ 
করণ সম্পর্কিত প্রস্তাবিত চুক্তির এবং সামারিক অথবা মানবজাতির ধ্বংসকারশ 
অন্থান্ত উপায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আবহাওয়া দুখিত করা নিষিদ্কধকরণ 
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সম্পর্কিত প্রস্তাবের তিনি প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন | - আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে বিশ্ব-চুক্তি সম্পাদিত হয় জাঁতিসভ্বের 
৩১তম অধিবেশনে চন! প্রতানধি তার তীব্র সমালোচন! করেন । দেডাত 
গ্রভধরক্ষর কর! ও সংহত করার ঘোষণাকে তান ৩২তম অধিবেশনে নিন্দা 
করেন । এ একই মধিবেশনে চাঁন! প্রতিনিধি সম্পূর্ণ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, 
গণ-বিধ্বংসী নতুন ধরনের ও ব্যবস্থার অন্ত্রের উৎপাদন ও বিকাশ নিষিদ্ধকরণ, 
রাসায়নিক ও জৈব-রাসায়নিক ইত্যাদি নাষদ্ধকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরো- 
খিত! করেন । চাঁন! নেতৃত্বের অধঃপতনের চূড়ান্ত উদাহরণ হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ 
সম্পর্কিত জাতিনংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে চীনা পররাষ্রসন্ত্রী 
পুনরায় সদস্তে ঘোষণা করেন যে চাঁন তার অস্ত্র বৃদ্ধির কার্যসূচী চালিয়ে 
যাবে । 

অবশ্ঠই এই তালিকা অসম্পূর্ণ । কিন্ত সামাজিক শ্যায়-বিচার 'সম্পন্ন 
সমাজ গঠনের পথে মানবজাতির অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক শাস্তি ও দেতাত 
সম্পর্কে পিকিংয়ের বর্তমান নেতৃত্বের ষেআদে কোনো মাথা ব্যথা নেই, এট 
নিঃলন্দেছে প্রমাণ করার পক্ষে এই তাকাই যথেষ্ট ৷ 


প্রতিবেশশ দেশগুলো সম্পর্কে চন! নেতাদের মনোভাব এখন বিশ্লেষণ 
করে দেখা যাক | বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় এবং তা, শক্তিশালী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক পরিবর্তনকারণ, নতুন অভিমুখ একটি পররাষ্র- 
নীতির জন্ম হয়। শক্তির ব্যবহার, গায়ের জোরে অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল, 
করা, নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব জন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, বিজিত 
দেশ লুষঠন করা, বিদেশী সম্পদ ও ভূখণ্ডের সীমাহীন শোষণ প্রভৃতি নিয়ে 
যে সাআজ্যবাদী নাতি, তার বিপরীতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির 
ব্যবহারের বিরোধিতায়, প্রত্যেকটা দেশের স্ব স্ব সীমানার প্রতি ও ছোট 
হোক, বড় হোক সকল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এই পররাষ্ট্র- 
নশতি গ্রড়ে উঠেছে ৷ বিস্ব-জনমতের ব্যাপক অংশ এই নশতিকে অভিনন্দিত 
করেছে এবং স্বাগত জানিয়েছে । ইউরোপে -নিরাপভা ও সহযোগিতা 
সম্পফ্কিত হেল-িঙ্ষি সম্মেলনের চুড়ান্ত ঘোষণার দশ দফায় এই নীতি কার্যকর 
করা হয়েছে । ইউরোপ এবং অন্তান্য মহাদেশের কমিউনিস্টরা এর ফলাফল 
অনুমোদন করেছে । | 

গণবিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার প্রাথমিক বছরগুলোতে পিকিং নেতৃত্ব শাত্তিপুর্ণ 
সহাবস্থানের পীচটি নাতি ( পঞ্চশীল ) মেনে চলার মধ্যে দিয়ে শাস্তি ও 
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'দেতীতের আদর্শের প্রতি অক্ষুপ্ন ছিল । ‘চাঁন অপরের এক ইঞ্চি জমিও, 
চায় না এই ঘোষণা কান 'পাতলে আজো! শুনতে পাওয়া যায়। কিন্ত এর 
পরবর্তী সময়ে চন কর্তৃক প্রকাশিত তথাকতিত এঁতিহাসিক মানচিত্রে 
সোভিয়েত আমুর এবং মেরি টাইম অঞ্চল, সাখাপিন, কাজাধস্তান ও দক্ষিণ 
এশিয়ার অংশ, সমগ্র মঙ্জোলীয় প্রগীতন্ত্র, কোরিয়া, আফগানিস্তান ও ভারতের 
অংশ, নেপাল, ভুটান, বার্মা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, 
লাওস এবং পুর্ব ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ছ'শ'র বেশি দ্বীপকে চীনের অংশ 
বলে দেখানো হয়েছে । এই মানচিত্রে চীন যে পরিমাণ বিদেশী ভূখণ্ড 
নিজের বলে দাবি করেছে তা’ চনের মল ভূখণ্ডের চেয়েও বড় । অপরের 
জমি নিজের বলে দাবি করার মাওবাদশী নশতির উৎকট প্রকাশ এই 
, মানচিত্র ৷ | 


উপরস্ত পিকিং নেতারা অপরের জাম নিজের বলে দাবি করার মধ্যে 
দিয়েই নিজেদেরকে সংযত রাখে নি । কার্যত তারা ভারতীয় ভূখণ্ডের ৩৬ 
হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল দখল করে রেখেছে । তার! ভিয়েতনামের 
পারাসেল দ্বীপপুগ্জটি আক্রমণ করেছিল এবং ভিয়েতনাম ও লাওসের সঙ্গে 
চীনের সশমান্তে উত্তেজন! এখনে! বজায় রয়েছে । 

চন তার একাধিপত্য কায়েমের ও ভূ-রাজনৈতিক পারকল্পনা চরিতার্থ 
করার সুদুর প্রসারণ লক্ষ্য নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে বসবাসকারশ চীন! 
বংশীয় হোয়া সম্প্রদায়ের ওপর খুবই নির্ভর করছে! আমাদের দেশ ইন্দো- 
' নেশিয়ায় মোটামুটি ৪০ লক্ষ হোয়া সম্প্রদায়ের লোকসহ সারা দক্ষিপপূর্ 
এশিয়ায় ২ কোটির বেশি চনা বংশীয় লোক বাস করে। এদের অনেকেই 
এদেশে ভন্মেছ্বে, বড় হয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি নিয়ে ঘর 
সংসার করছে । এদের অধিকাংশই এখন নিজের দেশের কথা ভুলে বসে 
আছে । অবশ্য চাঁন ইচ্ছাকৃতভাবে-তাদের মধ্যে উগ্র স্বাদেশিকতা চাশিয়ে 
তোলার চেষ্টা করছে । বিদেশে ব্যবসা করে যে-সব চীন! বংশীয় পুঁজিপতি 
ধনী হয়েছে পিকিং নেতাদের প্রধান সহায় তারাই । ইন্দোনেশিয়ার কমিউ- 
শনস্ট পার্টি ১৯৭৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি যে বিকৃতি দেয় তাতে এ বিষয়ে 
বলা হয়েছে যে পিকিংয়ের নেতার! “ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশে বস- 
বাসকারণ চাঁনা রুর্জোয়াদের চর হিসাবে ব্যবহার করছে ।+ স্বাভাবিকভাবেই 
এইসব চন! দালালর! বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং প্রগতিশীল সামাজিক সংস্কারের 
পয়লা নম্বর শক্ত । “দেশপ্রেমিক চিন্তা” ঢোকানোর ছল করে পিকিং নেতারা 
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হোয়াদের মধ্যে হান আমলের সেই পুরানো উগ্র স্বাদেশিকতা। চাঁগয়ে তুলছে 
এবং এইসব চাঁন! সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে থেকে দালাল, গুধুচর এবং 
উত্তেজন] ছড়াবার লোক সংগ্রহ করছে । 

এটা কি কমিউনিস্ট নতি ? উত্তর একটাই, তাঁ হল “না; । 

, কমিউনিস্ট নীতির মূল কথা আন্তর্জাতিকতাবাদ । কে কোন শিবিরে 
রয়েছে অর্থাৎ বিপ্রবের না প্রতি-বিপ্রবের শিবিরে-তার উত্তর একটাই 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, তথা সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং বৈপ্লবিক আন্দো- 
লনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কি? 


একটা সময় ছিল যখন চীনা নেতারা সর্বহারার আত্তর্জাতিকতাবাদ এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, তথা সম'জতান্ত্রক শিবিরভূক্ত দেশগুলোর বন্ধুত্বের প্রতি 
বিশ্বস্ত ছিল । কিন্ত ১৯৬০ সালের শুরু থেকেই মাঁওবাদ ক্রমান্বয়ে সোভিয়েত- 
বিরোধিতা এবং সমাজতান্ত্রক পররাইনীতির বিরোধিতায় প্রকাশ্যে নেমে 
পড়ল এবং স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্যবাদ-. 
বিরোধী শক্তিসমূহের ঘনিষ্ঠ সহযোগ হয়ে নির্লজ্জভাবে সোভিয়েত ইউ- 
নিম্নের বিরুদ্ধে এএকাধিপত্যবাদ, ও “সামাজিক সাআজ্যবাদের' অভিযোগ 
হাজির করেছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশের , 
বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো এবং সর্বপ্রকারে তাদের এঁক্য বিনষ্ট করার 
অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিকিং নেতার! সাম্রাজ্যবাদশ চক্রকে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে তাদের নীতি কঠোর করতে বলেছে । বিশ্বশান্তি 
ও নিরাপত্তা! সংহত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর প্রচেষ্টা বিদ্মিত. 
কর! এবং সমাজ প্রগতির কার্যক্রম ব্যাহত করার সব রকম চেষ্টা পিকিং 
নেতারা চালিয়ে যাচ্ছে । 

চাঁন ষে এই লাইন নিতে যাচ্ছে তা’ তাদের জাতীয় গণ-পর্িষদের প্রথম ও 
দ্বিতীয় অধিবেশনেই বোঝা গিয়েছিল এই অধিবেশনে সোভিয়েত-বিরোঁধিতা 
এবং সাম্যবাদ-বিরোধিতা আরো! ছড়িয়ে দেওয়া, বিশ্ব ঘটনাবলগ বিশ্লেষণে 
শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করা এবং সমগ্র সমাজতান্ত্রিক শিবির সম্পর্কে আরো 
শত্রুতার ওপর জোর দেওয়া হয় । একটি অধিবেশনে চন! নেতারা এই প্রথম 
সরকারিভাবে ঘোষণা করেন যে “বৃহৎ শক্তির একাধিপত্যের ( বৃহৎ শক্তি 
বলতে এখানে সোভিয়েত ইউনিয়দকেই বোঝানো হচ্ছে) বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ' 
ব্যাপকতম মোর্চা গড়ে তোলাই হচ্ছে চীনের পররাইনশীতির প্রধান কর্তব্য |, 

চীনের নতুন গঠনতন্ত্রে, ‘তেন দ্বানয়ার,(৫) যে কুখ্যাত তত্টি যুক্ত কর! হয়েছে 


ao 


এবং ষা সাম্রাজবাদশ শক্তিসমূহ ও চীনকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র 
বিরোধী বৃহৎ রক গঠনের উদ্দেশ্যে ভিতের কাজ করছে_চশনের বর্তমান 
পররাষ্ট্রনীতির মঞ্চ গঠনের পিছনে সেই তত্বই কাজ করছে ।. “সমস্ত দেশ- 
গুলোর জনগণের মুক্ত রণকৌশলগত লক্ষ্য(৬) এটাই হওয়া উচিত বলে 
ঘোষণা করা হয় । 

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী শত্তিগুগোর কমিউনিস্ট-বিরোধণী 
সম লক্ষ্যের বিষয়টি {য়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পত্র-পত্রিকা প্রচার করতে বিন্দু- 
মাত্র সময় নষ্ট করে নি । স্প্রীঙ্গারের প্রতিক্রিয়াশীল পাত্রকা ভাই ওয়েল্ট-_এ 
ব্যানার শিরোনামায় লেখা হয় ‘চাঁন এবং আমেরিক1 এশিয়ায় নতুন কিউবার 
অস্তিত্ব সহ করবে না ।’(৭) সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্ত সমাজতান্ত্রিক 
দেশের ওপর আক্রমণ চালানোর সময় চীনা নেতারা প্রকাশ্যেই সেই সব 
সামাক্ধক পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে থাঁকে--বিশ্ব জনগণের 
মুক্তির জন্যে যে পরিবর্তন আনার সংগ্রাম সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ধাদন ধরে 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে এশিয়ার জনগণের জন্যে বিপ্রবী ভিয়েতনাম 
এই সামাজিক পাঁরবর্তনমুখী সংগ্রাম চালাচ্ছে । আমেরিকা মহাদেশে 
কিউবার মত ভিয়েতনাম এশিয়ায় উপনিবেশিক ও সামাজিক নির্যাতনের 
হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সত্যিকারের পথের নিশানা এই অঞ্চলের শ্রমজীবী 
জনগণকে দেখাচ্ছে । উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ সংগ্রামের 
অগ্রগতি রুদ্ধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা পিকিং নেতারা চালিয়ে যাচ্ছে, কারণ 
ভারা দেখতে পাচ্ছে উপানবেশ ও সাআাজ্যবাদ-বিরোধা সংগ্রাম জয়যুক্ত হলে 
তাদের একা'ধপত্য কায়েমের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে! 


চিলি, জায়ের, মধ্য-প্রাচ্য এবং ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোর 
সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে চাঁন যে ভাবে প্রতিবিপ্লবী ও সব ধরনের 
“বিভেদপস্থী শক্তিসমৃহকে সাহায্য করছে তার কারণ এটাই । 

চীনের পররাইনশতি কমিউনিস্ট আদর্শ ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদ" শক্তিগুলো কিভাবে পিকিংয়ের প্রশংসা করতে শুরু কদেছে তা 
খেয়াল করলে যে কেউ কৌতুহল্গ বোধ করবেন ৷ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য 
দ্বিতীয় বিশ্ব-হুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে 
“কমিউনিস্টদের অগ্রগতি? রোধ করা । কিন্ত ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে 
সত্তরের দশকের প্রথম পর্যন্ত মাফিন রুক্তরাই ও অশ্তান্ত সাম্রাজাবাদণ/ শক্তি 
সমূহ চীন সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করতে শুরু করে। সমাজতাভ্ত্রক 


৯৯ 


শিবির এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলন থেকে চীনের দূরে সরে যাওয়া এবং 
সমাজতন্ত্রতিরোধশ ও প্রতিক্রিয়াশীল লক্তিসমূহ্রে সঙ্গে ভার রাজনৈতিক 
, ও আদৰ্শগত মতৈক্য_-এই দ্ব'টি ঘটনা একই সঙ্গে চলতে থাকে । 

মূলত পিকিং নেতৃত্বের নীতির এই বাকের ছ্বেই সাস্্াজ্যবাদণ শক্তিসমূহ 
চশনের পুনর্মুল্যায়ন করছে । কেননা এক সময়ের মারাত্মক সম্ভাবনাময় শক্র 
চীনের কাছ থেকে ‘রপকোঁশলগত বিপদের, আশঙ্কা থাকলেও এখন চশন 
সাআজ্যবাদের মিত্র বনে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ তার রাজনৈতিক ও সামরিক 
পরিকল্পন! বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে চীনের সাহায্য পাচ্ছে । চীনের ক্রম- 
বর্ধমান অস্ত্র সঙ্জার দৈত্যাকার কার্যসুচাঁতে বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, এফ আর 
জি এবং মার্কিন মুক্তরা্ সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে ক্রমশ বেশি বেশি মাত্রায় 
অংশগ্রহণ করছে । | 

পিকিংকে সাম্রাজ্যবাদের এই সাহাফ্যেরপতিমুখ যে সাধারণভাবে 
কাঁমউনিস্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধী সে ব্যাপারে কারে! মনে 
কোনো সন্দেহ নেই ৷ মার্কিন বৃক্তরাষ্র এবং শ্তাটো কমিউনিস্ট চীনকে 
তার পায়ের ওপর দাড় করাধার' [িদ্ধান্ত নিয়েছে, নেহাত মুর্খও এ চিন্তা 
করবে ন! । সাম্রাজ্যবাদ এ ব্যাপারে এক পাইও খরচ করতে রাজী" নয় । 


তাহলে সাম্রাজ্যবাদ চনকে সাহায্য করছে কেন, তার কারণ কামট্টানস্ট- 


বিরোধ খেলায় সে চীনকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে। 
সাম্রাজ্যবাদ চাঁন! নেতৃত্বের নশতির শ্রমিকপ্রেণীবিরোধশী, মাকসবাদ-লো নন- 
বাদ-বিরোধী, সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী 
এবং দুনিয়ার প্রগতিশীল ও শান্তিকামশ শক্তির রার্থবিরোধণ চরিত্রেই কেবল- 
মাত্র আগ্রহী । 


চীনের এই সর্বনাশ! নীতি ফাদ কেবলমাত্র চানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
হতো তাহলে আমি এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ করতাম না। কিন্তু কথা হল 
চীনা নেতারা তাদের এই হঠকারি এবং সো ভয়েত-বিরোধশ নতি অন্য 


দেশের বপ্লবীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এর 


ফলে আমাদের সমগ্র আন্দোলনে তাদের এই অপকর্ম নিদারুণ ক্ষতি করেছে।। 
উদ্দাহরণ হিসাবে বলা যায় ৬০’র দশকের মাঝামাঝি মাঁওবাদশরা আমাদের 


পার্টির ও রাষ্রের-কয়েকজ্জন নেতাকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং হঠবারিতার, 


পথে ঠেলে দেয় যা আমাদের দেশে প্রতি-বিপ্রবী অভ্যুত্থান এবং চরম দক্ষিণ- 
পন্থী ও সাআাজ্যবাদীদের হাতে রাষ্্রীয় ক্ষমভা তুলে দেওয়ার পথ উন্মুক্ত করে 


৯ 


ছে 


5 কিছ 


দেয় । হাজার হাজার কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থককে হত্যা 
করা হয় । হাজার, হাজার গণতন্ত্র ও জাতীয়গ্াবাদশীকে জেলে অথবা বন্দ 
শিবিরে আটক করা হয় । কয়েক দশকের জন্ডে ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক 
অগ্রগতি পিছিয়ে যায়। কিছুদিন আগে পলপতের নেতৃত্বাধীন কাম্পুচিয়াতেও , 
মাওবাদ রপ্তান করার একই ধরনের বাঁভৎস চিত্র আমরা লক্ষ্য করেছি । 
এই কাম্পুচিয়ায় মোট ৮০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৩০ লক্ষ নির্দোষ নারণ, 
পুরুষ, শিশু মাওবাদের বলি হয়েছে । সুতরাং তগব্র, তীক্ষ ভাষায় মাও 
বাদের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের আছে । 

কিন্ত আমর] মাওবাদের সমালোচনা করছি বলে চাঁনা জনগণকে সমাজ- 
তন্ত্রের থেকে আলাদা করে দেখছি না । চীন! জনগণ নয়, মাঁওবাদীর! 
সমাভ্রতাপ্ত্রিক প্রেক্ষাপট-বিরোধশ হঠকারি, উগ্রজাতীয়তাবাঁদণ এবং সমরবাঁদশী 
নীতি নিয়ে এবং সাত্রাঙ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে পদের 
বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজতন্ত্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে । সুতরাং সেই 
কারণেই মাওবাদের সমালোচনা! করাটা চাঁন! জনগণের কর্তব্য বলে, 
সমাজতাপ্রক চাঁন গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের সংগ্রামের একটি সুনির্দিষ্ট 
অভিব্যক্তি বলে আমরা মনে করি । 

ভিয়েতনামে চশনা প্রাতিক্িয়াশশষ্দের সামরিক্ক দুরা-খেল! বাধ হয়েছে 
এবং তাদের এই ব্যর্থতা মাওবাদীদের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। যাই 
হোঁক চশনের শাসকচক্র এ থেকে শিক্ষা নেবে। 


একদিকে চীনা নেতারা ‘ভিয়েতনামকে শিক্ষা দেওয়ার’, সোভিয়েত- 
চীন চুক্তি আর দীর্ঘায়ত না করার, সণ্ট-২ চুক্তির প্রতি তাদের বিরোধিতার 
কথা বলে এবং ন্যাটো দেশগুলে! ও জাপানকে তন্ত্র স্্ত হওয়ার উপদেশ 
দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের হুমকি বাড়িয়ে তোঙ্গার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । অন্য- ' 
" দিকে চীনা জনমতের একটি অংশ যা উপলব্ধি করেছে যে চীন! জনগণের 
'সমস্যাবলীর সমাধানের একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হচ্ছে শান্তির পথ--এটা! 
নিশ্চিত চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে জনমতের একাংশের এ আভিমতকে মুল্য 
দিতে হচ্ছে । তাই দেখতে পাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত 
করার উদ্দেশ্যে আলোচনা চালাতে চীন প্রস্তুত বলে চীনা নেতৃত্বকে বিবৃতি ' 
দিতে হয় । ৭ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তার নেতারা ইতিপূর্বে বহুবার ঘোষণা 
করেছেন যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে তারা সব সময়েই প্রস্তুত ৷ এছাড়! 


৯৩ 


পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় নিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের 
সঙ্গে কথা বলতে রাজী ৷ কিন্ত ‘সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে অপর 
পক্ষেরও সমান আগ্রহ প্রয়োজন । আমি বিশ্বাস করি সোভিয়েত ও চীনের 
' মধ্যে একটি গভশর সদর্থক আলোচনা এশিয়ায় এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও 
নিরাপতা বাড়িয়ে তুলবে ৷ 

স্বাভাবিকভাবেই এশিয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাতারাতি গড়ে উঠতে পারে 
ন] ৷ খুব বাস্তবানুগ কথ! হল এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন সময় সাপেক্ষ এবং 
এর জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচুর উদ্যোগ প্রয়োজন ৷ কিন্তু এট' প্রমাপিত যে: 
পাঁরস্থিতির জটিল এবং বিরোধী প্রকৃতি থাকা সত্বেও, সমগ্র পৃথিবীতে এবং 
এশিয়ান? দেশগুলে1 সহ এশিয়া মহাদেশে শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং 
সমাজ প্রগতির শক্িসমূহের ক্রমবিকাশ ঘটছে এবং তা দিনের পর দিন 
জোরদার হচ্ছে । চাঁন! নেতারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার য! ক্ষতি করতে 
পারে তাহল সাময়িকভাবে এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বিলম্বিত করতে কিন্ত তা 
স্তব্ধ করতে পারবে না । আমরা এটাও বিশ্বাস করি চাঁনের জন্যে সঠিক- 
ভাবেই বিশ্ব-ইতিহাসে ষে স্থান স্থির কর! আছে চন সেই স্থান ফিরে পাবে! 


পাদটাকা 


ফ্রান্কফারদার আালগিষেইদ, ১৯৭৯ সালের ২৪শে এপ্রিল । 

ডব্লিউ এষ আর, ১৯৭৭ সালের সপ্তম সংখ্যা । ' 

কালমার্কস; ফ্রেডারক এক্ষেলসের রচনাবলশ-_১৭ ভলিউম, ৫ পৃষ্ঠা ৷ 

ঞ একই রচনাবলশর ২২ ভলিউম ৩৮৫__-৪১৫ পৃষ্ঠা । £ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ভ্যালেরি নামিওতকি-উইতসের “তিন 
দুনিয়ার তত্ত্বের’ উগ্র জাতায়তাবাদশী মশল্লা” গড়ুন, ৷ ডব্লিউ এম আরের 
১৯৭৮ সালের নভেম্বর সংখ্যায় এই লেখা বেরিয়েছে! 

জেমামিন ভিপাও, ১৯৭৮ সালের ৭ই মার্চ । 

৭ ডাই ওয়েল্ট, ২১ জুন, ১৯৭৮ 
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০০ টে // &/ 


লে 


রাণ্রায়ত্ত সংস্থার স্থিতিম়াপ 
গ্লেব স্মিরন্ভ. ডি এস সি (অর্থনীতি ) 
ইউ. এস. এস. আর বিজ্ঞান আকাডেমির 
আফ্রিকা সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটের সেক্টর প্রধান . 


প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণের ' 
সামাজিক-আর্ঘনীতিক পশ্চাৎপদতা ও সাম্রাজ্যবাদের উপর . 
নির্ভরশশীলতাজনিত ও প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশের জন্য 
সংগ্রাম থেকে উদ্ধত সমস্যাবলী নিয়ে আমরা আলোচনা করব । 
বর্তমান ভর এম. আর-এর গবেষপারত গোষ্ঠীপগুলোর* অংশ- 
গ্রহণে আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি- 
গুলোর নেতাদের ও মার্কসবাপশ বৈজ্ঞানিকদের প্রবন্ধের এইসব 
সমস্যাগুলো! যৌদ্ঘভাবে আলোচিত হচ্ছে । সমাজতন্ত্রাভিমুখখী 
দেশগুলোতে অর্থনীতির রাষ্ট্রায়তক্ষেত্রের সামা্জিক-আর্থনীতিক 
দিকগুলে| নিয়ে নীচের প্রবন্ধে আালোচন! করা হয়েছে । 


রাষ্রায়ত্ত সংস্থা, অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব উন্নয়নশীল 
. দেশগুলোর সমাজঞ্জীবনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। অনগ্রসরতা অপসারণে 
ও অর্থনৈতিক স্বানর্ভরতা অর্জনে এট! সবচেয়ে শক্তশালণ ( এবং অনুষ্নত পুঁজি- 
বাদশ সম্পর্কে এটা একমাত্র ) বৈষয়িক ভিত্তি । ব্যক্তিগত পুঁজবাদশ উৎপাঁদনশ 
শির চেয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অনেক বেশি প্রগতিশীল, জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক 
* ও স্বাধীন, সাম্ৰাদ্যবাদবিরোধাঁ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নতি গ্রহণের 


* বিশেষভাবে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের ডর এম আর-এ “উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা”; ১৯৭৮ সাজের জানুয়ারিতে 
“আফ্রিকার সমাজতন্ত্রাভিমুখী দেশগুলোতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া”; 
৯৯৭৮ সালের ডিসেম্বর ও ৯৯৭৯ লালের জানুয়ারিতে “উন্নয়নশীল 
দেশগুলোতে কৃষি সমস্যা ও কৃষকের ভূমিক!” ; ৯৯৭৯ সালের মে মাসে 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠন ও জনগণের সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ! ফ্রন্ট” দেখুন । 


at 


পরিবেশ সৃষ্টিকাঁরক ৷ সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোতে এটা ব্যাপক পরিসর 
"জুড়ে রয়েছে । ! 

বিভিন্ন সময়ে রাষ্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর সমস্যাদি ব্যাখ্যা ও আলোচন! করা 
হয়েছে, কিন্ত কতকগুলো মৃল প্রশ্ন, যথা, এই ধারণার বিষয়বন্ত, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার 
সামাজিক আর্থনশতিক চরিত্র, এর জার্থনীতিক দক্ষতা নির্ধারণের নীতি 
ইত্যাদি বিষয়ে সমাজতন্ত্র আভিমুখণ দেশগুলোর আর্থনীতিক কার্যক্রমে কিছু 
সংযোজন ও সংশোধন দরকার ৷ 

“রাষ্্ীয়ত্ত সংস্থার” ধারণার বিষয়বস্তুর দুটো দিক আছে'। প্রথমটি ভিত্তি 
ও উপারিকাঠামোর সম্পর্ক ও মিথক্তিয়! জানত ও দ্বিতীয়টি অর্থনীতির 
রাইীয়ত সংস্থার ভূমিক! সম্পর্কে কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে তজ্জানত । 


এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর কম-বেশি বৈশিষ্ট্যসূচক বহু ক্ষেত্র যুক্ত 
ভিত্তি সমাজতন্ত্র থেকে সাত্রাক্ষ্যবাদ পর্যন্ত যে-কোনে! মুখী রাজনৈতিক উপারি- 
কাঠামোকে তৈরি করে । এই সমস্ত শাসনব্যস্থাগুলে। বিভিন্ন মাত্রার 
রাষ্ট্রীয় সংস্থা' গড়ে তুলেছে, এবং তা অবশ্তই ভিত্তিকে প্রভাবিত করে । 
একমাত্র সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোতেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উত্তব বিপ্লবী 
শপতাক্্ীক রাজনৈতিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপাদান সৃষ্টি করে । 
ঞঁতহাসিকভাবে দশর্ঘ সময় ধরে এখানে যৌথ মালিকানা--রাষ্্রণীয় ও সমবায় 
মালিকানা সাঘাঁজিক সম্পর্কের বৈশিষ্টাগুলে! নির্ধারণ করতে শুরু করেছে । 


উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাস্ত্রীয়ত্ত ক্ষেত্রের সামাজিক চরিত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের শ্রেণীচারিত্র নির্ধয়ই যথেষ্ট নয় বলে আমরা মনে করি ।* রাই্রীয়ত 
সংস্থণ উপরিকাঠামে থেকেই উন্তবত হয়, কিন্তু তার সামজিক বিষয়বস্তু আর্থ- 
নখতিক ভিত্তির অন্যান্য উপাদানসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা-রাই” ব্যবস্থার মিথাক্তিয়ার 
মৃর্তব্যাধ্যার মাধ্যমে ভিত্তি ও উপারিকাঠামোগত চরিত্রের ছার? প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ছাত্ররা সামাজিক-শার্ঘনশীতিক 
প্রক্রিয়ায় দিকানির্দেশ ও প্রভাবের মাত্রা ব্যতিরেকে মিথস্রিয়ার** কিছু 


* ডর এম. আর ১৯৭৮ সালের অক্টোবর সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠায় এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার “চরিত্র” দেখুন । 
** উদাহরণস্বরূপ, ভু এম. আর-এর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার ৪৬ 
পৃষ্ঠা দেখুন ৷ 
৯৬ 


উপাদান নিয়ে শুধৃমাত্র আলোচনা! করেন । কিন্ত বিষয়টা হলো, অর্থনৈতিক . 
ভিত্তির অংশ হিসেবে রাষ্রায়ত ক্ষেত্র ও রাজনৈতিক উপরিক্াঠামো হিসেবে 
বিপ্লবশ গণভাম্তরক রাষ্ট্রের “সম্পর্ক” জটিল ও বৈচিত্র্যময় । অগ্ুজবাদশ 
বিকাশের প্রথমদিকে রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ- 
ভাবে সক্রিয় থাকে ৷ কিন্ত যেহেতু রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র শক্তিশালী হচ্ছে, সেহেতু 
সে উপারিকাঠামোর “চরিত্রে” প্রভাব ফেলতে শুরু করছে । 
এই প্রভাবের প্রকাশগুলোও ভিন্ন ভিন্ন । বৈষস্সিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও 
সঞ্চালনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যদি উপরুক্তভাঁবে বিকশিত হয়, তবে তা অর্থনীতির . 
ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করানোয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করে। এবং 
বাস্তবে দেখা যায় যে, জাতীয় পরিকল্পনার মূর্ত বিষয়বস্ত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
নীতির চিতের ছারা নির্ধারিত হয়। উল্টো প্রভাবও দেখা যায়। এই 
মাপিকানার প্রশাসন রাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে আসে, প্রথমত, দেশের অর্থ- 
নৈতিক জীবনের সমগ্র অংশ ক্রমে এই প্রশাসনের বৃদ্ধির প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ত, 
এই প্রশাসনকে গণতন্ত্ীকরণ করার প্রয়োজনে, যা আবার সমগ্র সমাঁজ- 
“ জখীবনকেই গণতন্ত্ররকরণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে । 
| উপরস্ত রাষ্্রায়তক্ষেত্রের বিকাশে শ্রমিকশ্রেণীর বৃদ্ধি ঘটে এবং বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তি অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তিত হয়।. গণতন্ত্রবিরোধশ 
জফিসার ও টেকনিশিয়ানদের সংখ্যা বাড়ছে, একথা সত্য. কিন্ত সমাজতন্ত্র 
ভিমুখী দেশগুলোতে এই স্তরের ক্রমবর্ধমান অংশ আসছে শ্রমজীবী জনগণ 
থেকে । এইদিকে সামাজিক পরিবর্তন হওয়াতে, আমকশ্রেপীর রাজনৈতিক 
প্রভাব ও তার মতাদর্শ প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে । 
উন্নয়নশীদ দেশগুলোর রাস্রীক়ত্ ক্ষেত্রকে কখনও কখনও উৎপাদন ও 
সঞ্চালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ( রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও মিশ্র সহ ) যুক্ত করা 
উচিত £ বিস্যাগয়, গৃহপ্রকল্প, চিকিৎসাকেন্দ্র, নার্সারি স্কুল ইত্যাদি । মোটের 
ওপর, ব্যাপক জনগণের জন্ত সামাজিক অবস্থার রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন প্রগতিশীল 
সামাজিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ 
অন্তাম্য ব্যাখ্যাকারের মত আমিও বিশ্বাস রা ষে, রাষ্ট্রের আর্থ সম্পর্কিত 
ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের আঙ্গিক উপাদান ৷ এর অর্থ হোলো, রাষ্ট্র কর্তৃক ' 
ব্যবহৃত আর্থসম্পার্কত সম্পদগুলে! অর্থনীতির সামাজিক পারিধিকে বিকশিত 
করে । রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন কার্যক্রম (সংস্থাগুলোর আয়, ব্যাঙ্ক খপ ) 
ও তাঁর প্রশাসনিক কার্যক্রমের ছারা (ট্যাক্স, ট্যারিফ ) উৎপাদিত এই সম্পদ 


৯৭ 


বাইীয় সঞ্চয়ের আর্থ-তহবিল সৃষ্টি করে, যার দ্বার! পুনরায় উৎপাদন করার. 
ক্ষমতার সম্ভাবন! থাকে । 
সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোর ক্ষেত্রে “রাষ্রায়ত ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে আমার মতে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে । প্রথমত, রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ব্যক্তিগত থেকে যৌথ রূপ মাত্র নয়। এটা! 
'জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের দুই ধরনের কাজকর্মের মিথক্কিয়া £ পরি- 
চালনা ও প্রশাদন । পরস্ত রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্র শুধুমাত্র উৎপাদনে নয়, অর্থনশতির 
সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যাপৃত এবং উৎপাদনে রাষ্ট্র পরিচালনাধীন কাজকর্মের 
সাথে এটা এমন একট! বৈশিষ্ট্য যা পুঁজিবাদমুখা : বিকাশ থেকে সমাজতন্্রমুখী 
বিকাশে পার্থক্য সুচিত করে ৷ পরিশেষে, সামাছিক পুনরুংপাদনে রাষ্ট্রীয় 
' সংস্থার ভূমিকা নির্ধারণকারণী মাপকাঠিতে অর্থনীতির অশ্ান্ত শাখা থেকে 
আনশঁত নিয়োজিত পুঁজির এবং আর্থনীতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য 
তহবিলের পরিমাণও মুক্ত । আমি জোরের সাথে বলতে চাই যে, রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রের উৎপাদন তহবিলে রাষ্ট্রের আর্থ তহবিলের আনয়ন কাঠামোগ্গত ও. 
ভিত্তির জান্তঃ সম্পর্কের প্রত্যক্ষ প্রকাশ । 
সমাজতত্ত্রাভিমুখী দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সামাজিক-আর্থনশতিক 
চরিত্রের প্রশ্নের সমাধানে উপরোক্ত বিষয়গুলো সাহায। করবে । এটা সবাই 
জানে যে, বাক্তি মালিকানা থেকে রাষ্ীয় মালিকানায় রূপান্তর বা পুঁজির 
জাতীয় “রং”-এর পরিবর্তন উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনে! পর্রিবর্তন আনে 
না, যা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের চরিত্র নির্ধারণ করে । কিন্ত বিদেশী একচেটিয়া 
পুঁজির অধীন সম্পত্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রের প্রতিষ্টা শুধুমাত্র সম্পত্তির 
জাতীয় রূপের পরিবর্তন নয়, যেমনটি এল জার্জয়েভ* মনে করেন । বিদেশী 
একচেটিয়! ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজ জাতীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে পথ করে দেয়, 
যা একগেটিয়ামৃলক নয় । সেইজন্য এমনকি পুঁজিবাদ অভিমুখী দেশগুলোতে 
ও বিদেশ সম্পত্তির জাতীয়করণ শুধুমাত্র সাআজ্যবাদশী একচেটিয়াদের 
অবস্থানকেই দুর্বল করে না, পরন্ত অর্থনীতির সামাজিক চরিক্রেরও করূপাস্তর 
ঘটায়, ষা স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী 
ও সমাজের অঙ্থান্ম স্তরের ও স্বার্থের পুরক ৷ সম্পত্তির পুঁজিবাদী চরিত্র 
অপরিবর্তিত থাকে, কিন্ত শোষণের মাত্রা নিঃসন্দেহে সংকুণচিত হয় । 
রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পুঁজবাদশ শোষণের সম্পর্ককে সীমিত করে 


* ব্লু এম. আর. ৯৯৭৭ সালের জুলাই সংখ্যা, পৃ-১১৫ 
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এবং ব্যাক্িপুঁজর কাজকর্মের ক্ষেত্রকে আঘাত করে। ব্যতিক্রম হল, 
রাই যখন লোকসান যাওয়া প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
পুঁজি অলাভজনক মনে করে (পাঁরবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে, যা ছাড়া আবার 
বৈষায়িক উৎপাদনের বিকাশ হয় না ) সেখানে বিনিয়োগ করে, অথবা ব্যাক্তি 
পাত পুঁজির সাথে “অংশগ্রহণে” যায়, যার জন্য সে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃ'ষ্ট 
করে । 
সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সামাজিক আর্থনী তিক 
চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। প্রথমটি হল, এটা রাষ্রণীয়-পুঁজিবাদণী 
ক্ষেত্র । এটা রাষ্ট্রের বিপ্লবী-গণতাক্ট্রিক চরিত্র ও তার অর্থনৈতিক নীতির 
শগতিমুখকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে ন! । আর এন্টি এবং সংচেয়ে প্রচলিত মত, 
যা আমিও পোষণ করি, তা হোলো, এই স্ব দেশের রাষ্টরায়ত ক্ষেত্র 
রূপাস্তরকালীন ।* এই রূপান্তরকালীন চরিত্রের বিষয়বস্তু হোলো, রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রের কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন’ শক্তির পারমাণপত ও গুণগত বৃদ্ধি উৎপাদন 
সম্পর্কের পরিবর্তন ও সমাজভান্ত্রক সম্পর্কে ক্ৰমান্নয়ে যেতে থাকে । 
রূপাস্তরকালশন চরিত্রের মূর্ত বিষয়বস্তু দেখা যাবে, সামাজিক সম্পর্কের 
পুনরুৎপাদনে “সমাজতন্ত্র অভিমুখ রাষই্র-অর্থনীতিতে রাষ্্রায়তত সংস্থার” 
প্রভাবের ব্যাখ্যায় । এখনও পর্যন্ত এটা ভালোভাবে চর্চা করা হয় নি । 
ব্যক্তিগত পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র সহ বিপুল সংখ্যক শিল্প 
জুড়ে রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে উঠছে । সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশ 
আলারিস্ায় ৯০% তানজানিয়ায় ৫০%-এরও বেশি । 
রাষ্ট্র আর্থব্যবস্থাকে (উন্নয়নম্থবলক বাজেট ) ও ব্যাংক ও খপদান সংস্থাকে 
সঞ্চয় পুনর্ব্টনের জন্য তার স্বার্থে ব্যবহার করে । এটা ব্যাক্তগত পুঁজির 
(জাতীয় ও বিদেশশ ) পুনরুংপাদনকে বার্ধত করে । কিন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
আরও ক্রুত বৃদ্ধিই হচ্ছে যৃল ব্যাপার । উৎপাদনশী শক্তি ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক 
শক্তির বৃদ্ধিতে এর রূপান্তর হোলে! সামাছিক-আধর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র 
অভিমুখিনতার মূল বৈশিষ্ট্য । যাঁদ রাষ্ট্রারত ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
ব্যজিগত পুঁজির পুনরুৎপাদনে সাহায্য না করে, তবে সে ভার রায় পুঁজিবাদী 
সংস্থার প্রারস্তিক চরিত্র হারাবে । 


৯. ইরাক সি, পি-র সি. সি. সদ্য আদেল হাবা এটা পরিষ্কারভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন ৷ ব্লু. এম. আর. ডিসেম্বর, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৪৪ । 


৯৯৮ 


শক্তিশাল' রাষ্্রায়ত্ত ক্ষেত্র শুধুমাত্র মালিকানার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায় 
না। আরও গুরুত্বপূর্ণ হোলো, সম্ভবত, শোষণমৃলক উৎপাদান সীমিত করার . 
জন্য বিনিময় ও বণ্টনের সম্পর্কের পুনর্গঠন ৷ এটা সত্য যে, রান্তরায়ত ক্ষেত্রের 
ভূমিকা ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন। এটা 
সবচেয়ে কম আলোচিত হয়েছে । বু ক্ষেত্র যুক্ত সমাজের বণ্টন ও বিনিময়ের ' 
সম্পর্ক খুবই জটিল ও বৈচিত্র/ময়, এবং এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক বষ্টনব্যবস্থার 
জন্য নয়, পরস্ত জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের বি।তন্ন অংশের বারংবার পুন- 
বন্টনের জন্যও । স্আঞজতন্ত্রাভিমুধী দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তিনটি ধারার 
প্রভাব দেখ! ঘাবে। 


! 
প্রথমটি হোলো শ্রমজীবী জনগণের আয় ও ভোগের গঠনে তাঁর প্রত্যক্ষ 
যোগদান । বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় চাকারর উপর, যা, আর সবের সাথে, 


। রাষ্ট্রের বিনিয়োগ কাজের ওপর নির্ভরশীল । রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মজুরি ও 
, কাজের অবস্থা ( ব্যক্তিগত সংস্থার তুলনায় ), এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের স্বাধীন 


অংশ হিসেবে সামাজিক কাঠামোর গঠন ও বিকাশ । দ্বিতীয়টি হোলো, 
দেশের ও বাইরের ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজর সাথে রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্রের 
আর্থনপীতিক যোগ্যযোগ্ এবং তৃতীয়চি হোলো, ছোট পণ্য ও ফার্মের সাথে তার, 
সম্পর্ক । এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাদান হোলে! একদিকে রীাচামাল ও 
শক্ষির সরবরাহের ও অন্যাদকে তা বাজারজাত করার শর্ত ( দাম. চার্জ 


" ইত্যাদি ) ৷ অন্যান্য পণ্য উৎপাদকদের পণ্যের বাজারজাতকরণে রাষ্রায়ত 


~~ 


ক্ষেত্রের যোগদান (ব্যাক্তিগত বাণিজ্যিক ফড়েদের অপসারণ ) ৷ রাষ্্ীয় 
সংস্থার হাতে আমদানি রঞ্চানির কেন্দ্রীভবন । রাক্্ীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা কর্তৃক, 
রাই ও ব্যক্তিত সংস্থাকে খণদানের শর্ত ইত্যাদি ! 


সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির কাঠামোর মধ্যে বিনিময় ও বণ্টনের সম্পর্ককে 
রাষ্ায়ত ক্ষেত্র কিভাবে প্রভাবিত করে, সেটাও বলব ৷ প্রথমত, আয় ও 
ভোগের সামাজিক কাঠামোর পরিসংখ্যান আছে, যাতে দেখানে! হযেছে, 
জনগণের পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত আয়ের মাজার পরিবর্তন, শিল্প ও 
অফিস কর্মীর: মধ্যে আয়ের ফারাক কমানোর কার্যক্রম, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও 
অফিসে ন্যুনতম ও সর্বোচ্চ মজুরি প্রথা স্থিরীকরণ, এবং জনগণের বিভিন্ন 
অংশের, ধনধ ও গরিবদের মধ্যে ভোগের মাত্রা ও কাঠামোর পরিবর্তন । 


দ্বিতীয় গ্রুপে সামাজিক ভোগ তহবিল গঠন দেখানো হয়েছে £ বিনামূল্যে 


৯০০ 


চিকিংস1, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা, পেনশন ইত্যাদি সহ 
সামাজিক পাঁরাধি বিকাশের জনা রায় ব্যবস্থা । 

তৃতীয় গ্রুপে অর্থনীতির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পুঁজির পুনরুংপাদন । 
. এটা দেখা যাবে ছুটি ক্ষেত্রে ব্যাংক আমানত, খপ বণ্টন ও পুঁজাবানয়োগ 
থেকে । 


সবকটি সমাজতন্ত্রাভিমুখী দেশের প্রাদস্রিক পরিসংখ্যান দেওয়! সম্ভব নয় । 
উদাহরণ স্বরূপ, আলাক্রিয়ার কথা ধর যাক, যার সামাজিক-আর্থনীতিক 
রূপান্তরের দীর্ঘ রেকর্ড আছে । ১৯৬৪ সালে আলাজরিয়া কৃষিমজ্রদের 
ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ করে। শিল্পে ও অফিসে সর্বোচ্চ ও সর্ধানয় আয়ের 
ফারাক উল্লেখষোগ্যভাবে কমিয়েছে ও রাষ্রীয় ক্চারীদের মজুরি চি 
স্থির করেছিল । 


অর্থনৈতিক বিকাশের মৃল দায়িত্ব রাই নিয়েছে । প্রথম চারমালা উন্নয়ন 
প্রকল্পের ( ১৯৭০-১৯৭৩ ) শুরুতে অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগে তার অংশ 
৯০%, এবং তখন থেকে এটা কখনও কমে নি । রাষ্রের মোট বিনিয়োগের 
একটা বিরাট অংশ সামাজিক ভোগ-তহতবিল গঠনে যায় । প্রথম চারসালা 
পারকল্পনায় দেশে উৎপাদনের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এই উদ্দেশ্ডেই ব্যবহৃত 
হয় । 

সুতরাং সমাঞ্জতত্ত্রাভিমুখা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে পুঁজিবাদী পথ ধরে 
চল! রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ক্ষেত্রের সাথে এক করে দেখলে চলবে না । সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলে, এর বিকাশ ব্যক্তিগত পুঁজি ও পুঁজিবাদণ উৎপাদন 
সম্পর্কের পুন্রুপাদনকে বাড়ায় না, সীমিত করে। এটা অর্থনশতির' 
উৎপাদন ও অনুংপাদনণ উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে । ' বাই শ্রমজশবী জনগণের 
স্বার্থের পুরক ব্যক্তিগত ভোগের সামাজিক তহবিল সৃষ্টি করে। রাষ্ীয় 
সংস্থার বিকাশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের ব্যাপক অংশের জীবনযাত্রার 
মান বাড়াতে ও সমাজের শোষকদের আয় কমাতে সাহায্য করে । 

কিন্তু এটা ভাবা ভুল হবে 'ষে, সমান্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল 
উপাদান বহক্ষেত্রমুক্ত অর্থনীতি থেকে উৎপাদনের উপকরণের সামাদ্িক 
মালিকানা রাস্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশের মাধ্যমেই হয়ে যাবে । ব্যকিশত 
পুঁজির কাজকর্ম সীমিত করতে গিয়ে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান উপাদানে 
রাষ্্রীয়ত ক্ষেতের রূপাস্তর এই ধরনের কাজকর্মকে পুরোপুরি অপসারণ করে না, 
যা আংশিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটায় । আবার রা্রায়ও ক্ষেত্র 
১০১৯ 


শান্তি_এ 


জাতীয় ও বৈদেশিক ব্যক্তিগত পুঁজির সাখে সহযোগিতা 'করে.। তারা 

তাদের নিজস্ব স্বার্থে বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে ৷ বাইই্সমর্থিত ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন . 
ক্রমাগত পীজবাদশ সংস্থাকে জন্ম দেয়, এই অবস্থায় উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক 
অফিসাররা রাষ্ট্রের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সুবিধার্থে ব্যবহার করে, যা রাষ্ট্রীয় ও 
অর্থনৈতিক যন্ত্রকে আমলাতাপ্রিক বুর্জোযায় পরিণত করে, এবং ফলে, বাইত 
" ক্ষেত্রের চরিত্রের পরিবর্তন হয় । | | 

ব্যক্তিগত পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক 
নেতৃত্বের একাংশের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ঝৌক, তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে - 
- জাতীয় ও বিদেশী পুঁজির যুক্ত হওয়া; এসব ঘটে এই কারণে যে, সমাজতন্ত্রা- 
শভমুখী দেণগুলে! উন্নত দুঁজিবাদশ দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, তাদের 
কাছ থেকে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য নেয়, বিদেশশ পুঁজির 
অংশগ্রহণে মিশ্র কোম্পানি গড়ে ভোলে'। অর্থীং তাদের সমাজতন্রমুখা অর্থ- 
নৈতিক বিকাশে প্রাক্তন উপনিবেশ ও আঁধাঁউপানিবেশগুলো। এখনও বিশ্ব 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই রয়ে গেছে । এই অবস্থায় রাষ্্ায়ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় , 
পুঁজিবাদের দিকে যেতে পারে বা কিছু পরিমাণে পুনরায় ব্যক্তি মালিকানার 
দিকেও যেতে পাবে । এরকম ঘটে.যখন কোনে! দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
সমানতন্রমুখখনতা থেকে সরে যায়, যা মিশর আরব প্রজাতন্ত্রে ঘটেছে ।* 
একই সাথে ব্যক্তিগত সংস্থার স্বার্থের অধশন রাষ্রায়ত ক্ষেত্রও এই ধরনের সরে 
যাওয়ার সামাজ্িক-আর্থনীতিক ভিত্তি ৷ . 

. দেশের ও বিদেশের বাজারে ব্যক্তিমালিকানার সাথে প্রতিযোগিতায় 
রাষ্রায়ত্ত সংস্থা অসুবিধায় পড়ে, কারণ তাদের কাজের অবস্থা উন্নত এবং বাক্তি- 
গত পুঁজির চেয়ে সামাজিক ব্যয়ও বেশি । ব্যক্তিগত পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
.  রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সুবিধা হল, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ, ও আর্থও বৈষয়িক সম্পদকে 

' আরও'দক্ষতার সাথে কালে লাগানোর সৃষোগ । | 
__ অসংগঠিতভাবে গড়ে ওঠা বিদেশী বাজার ও ব্যক্তিগত পুঁজির সাথে - 
'ৰাষ্রায়ত্ত সংস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিকল্পনার নীতি ও তার প্রশাসনকে প্রভাবিত 
করে। এই অবস্থায়, অনিয়স্িত অর্থনৈতিক পদ্ধতির িছিতে গঠিত 
পরিকল্পনায় মূর্ত মাত্রা অনেক সময়েই সংশোধন করতে হয় | সুতরাং বিদেশ 


* নাগিব কামালের “পুঁজিবাদের কাঠামো” ভ্রু এম আর-এর মার্চ, ১৯৭৯. - 
_ সংখ্যা দেখুন ৷ - 
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বাজারের পরিবর্তনে অবশ্যই আমদানি, বগা, রাষ্ট্রীয় বাজেট, রাষ্ট্রের 
বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে । এসব সত্বেও পরিকল্পনা রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্রেরও 
অংশগত বৈশিষ্ট্য । নির্দেশমুূলক উপাদানের ওপর বেশ জোর দিয়ে সমাজ- 
ভত্রমুখী দেশের পাঁওকল্পনা, পঁজবাদমুখী দেশের তুলনায়, শুধু অর্থনৈতিক 
নয়, সামাজিক পরিধি, সামাজিক সম্পর্কের পুনরুংপাদন ছুড়ে আছে । 

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলোর দ্শ্ততম কঠিন সমস্যা হোলে! রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেব্রকে 
দক্ষতার সঙ্গে পারচালন' করা । এই দমস্যাকে আরও জটিল করছে তাত্বিক 
সমস্যাঁদ । আমি কতকগুগো| বিষয়ের উল্লেখ এখানে করব । | 

আমার মতে, রাস্তরীয়ত্ত ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক দক্ষতা ও (এর কাঠামোর মধ্যে 
উৎপাদনের) এবং সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের কর্তব্যের দৃষ্টি থেকে তার 
দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য টানা উচিত ! প্রথমটি উৎপাদনের ফল ও খরচের ধারা” 
নির্ধারিত করে । পণ্য টাকার সম্পর্কের অবস্থায় এই তুলনা মূল্যমানের 
আকারে করা যায়। এটাও স্পষ্ট ষে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে অর্থনৈক দক্ষতার 
মৃল্যমানের মাপকঠি একটি সরল (পাঁরিমাণগত) গুণগত চিত্রের নয়, এই প্রসঙ্গে 
আমি বলতে চাই যে, এটা ভাবা ভুল, যেমন অনেকে ভাবেন, যে রাষ্্রায়ত্ত 
_ ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুঁজি থেকে কতটা লাভ হল এবং দক্ষতা প্রকাশ পেল, তা . 
গোঁণ, এবং মুন লক্ষ্য হোলে! বিকাশকে ত্বরান্থিত কর! ! উৎপাদন বাড়ানো, 
অনগ্রসরতা অতিক্রম কর! ইতাদি ।* ধর! এরকম ভাবেন, সভার] অর্থনৈতিক 
বিকাশের লক্ষ্য ও উপায়গুলোই গুলিয়ে ফেলেন । | 

সমাজতন্তরমুধী দেশগুলোতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক দক্ষতা যত বাড়বে 
যার উদেশ্য উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জন করা, ততই সে একাজে সাফল্য লাভ করবে। 
অর্থনৈতিক দক্ষতার প্রত অত্হেদা ব্যপ্জগত পুঁজধাদশ সংস্থার সাথে রাষ্ট্রীয় 
ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ের ক্ষত করে । রাহরায়ত্ত ক্ষেত্রের অর্থ- 
নৈতিক দক্ষতা মাপার মাপকাঠিটা ভিন্ন বিষয় । রাই কখনই নিয়োজিত 
পুঁজিতে মুনাফার পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সে শুয়ুম্াত্র 
ব্যবসার মুনাফায় উৎদাহ নয়, পরস্ত পুঁজি বিনিয়োগ থেকে মূল্যমানের 
আকারে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হচ্ছে, অর্থাৎ অর্থনীতিতে মুনাফার হারেও সে 
আগ্রহী । 

দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে নিশ্চিত করা, উৎপাদন বাড়ানো ও স্বাধীনতাকে 


* উদাহরণ স্বরূপ, ভব] এম আর-এর ১৯৭৭-এর ডিসেম্বর সংখ্যার £৮ পৃষ্ঠায় 
দেখুন । 
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- মুনাফার হার সর্বোচ্চ করতে হবে । আমার মতে, অর্থনীতিতে মুনাফার হার 

সমাঞ্জতন্ত্রমুখী দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সামাজিক-অর্থনীতিক বিষয়বস্তুর স্বার্থেই 

বাড়ে এবং অর্থনৈর্ভিক দক্ষতার মাপকাঠি হিদাবে কাজ করে। এটা বর্ধিত 

পুনরুংপাদনের চরিত্র থেকেই ' বেরিয়ে আপে এবং শ্রগ্াতশীল সামাজিক . 
বিকাশের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারার সাজার অর্থনোতিক সিদ্ধান্ত নিতে সম্ভব 

| করে তোলে | | 


+ ৯০৪. 


তথ্য, সংখ্যা, সংবাদ 


দই দ্ৰনিয়ায় গৃহ-সমস্যা 


বিশ্ব-জনসংখ্য! ক্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । বর্তমান-শতাব্দাীর 

শুরুতে বিশ্ব-জনসংখ্যা ছিল যেখানে ১৬৫ কোটি আছ তা বৃদ্ধি 

পেয়ে ৪০০ কোঁটির ওপরে উঠেছে । শহুরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি: 
আরো! ক্রত, ২২ কোটি ৪৪ লক্ষ থেকে এক লাফে ৯৬৫ কোটিতে 

উঠেছে । শহুরেকরণের পর সামাজিক অবস্থা কি হবে তা 

প্রধানত সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয় ৷ ধনতাস্লিক 

দেশগুলোতে এবং সমাজতান্ত্রক দেশগুলোতে কিভাবে এই গৃহ- 

সমস্তার মোকাবিলা করা হচ্ছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে 

থেকে পাওয়া যাবে ৷ £ 


বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে গৃহ-সমস্তা সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর অন্যতম ৷ 
ধনতন্ত্রের আর আর বিরোধগুলো গভশরতর হওয়ায়, শ্রমজীবশ মানুষের ওপর 
গৃহ সমস্যা এক বিপর্যয়ের আকারে দখা দিয়েছে, কারণ ধনতান্ত্রিক হুনিয়ায় 
অন্যতম প্রধান দামািক দায়িত্ব হিপাবে গৃহ নির্াণকে ধরা হয় না, আর ' 
'ীঁচট! লাভ জনক কারবারের মত গৃহ নির্মাণ করাবাঁরও একটি । 
সমাজতাজ্িক সমাজের প্রধান লক্ষ্য মানুষের কল্যাপ'। সুতরাং সর্মাজ- 
তান্ত্রিক দেশগুলোতে, ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্ক পার্টিখলোর ' 
< সামাজিক নশীতির শুরু থেকেই লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শ্রমজশীবপ 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দিকে নিয়ে যাওয়া । স্বভাবতই এই 
কার্যক্রমের মধ্যে গৃহ-সমস্যা' সমাধানের বিষয়টিও পড়ে ৷ 
ক্রমবর্ধমান গৃহ ভাঁড়। £ ধনতাঞ্তরিক দুনিয়ায় গৃহের ভাড়া দিনের পর 
দিন হু হু করে রাড়ছে তার কারণ ধনতত্রে ‘সাধারণভাবে পণ্যের বিক্রি যে 
অর্থনৈতিক আইনে হয়ে থাকে’* গৃহ ভাড়ার ব্যবস্থা সেই অনুযায়ী চলে । 


ইনসটিটুুট অফ ইনটারন্যাশনাল পলিটিকস আ্যাণ্ড ইকনাঁমকস (জি ডি 
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গৃহ সংস্থানকে পণ্য হিসাবে নেওয়ার আনিবার্ ফল এরূপ ঘরের ভাড়া দিনের 
পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই ভাবে গত দশ বছরে পশ্চিম জার্মানিতে (এফ আর 
জি) ঘর ভাড়া দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তা নিয়মানুযায়ী 
শ্রমজশবশ মানুষের আয়ের এক তৃতাঁয়াংশেরও বেশিতে পৌঁছেছে । মার্কিন 
ম্বক্রাহ্্ে গড় আয়ের ৩৫-৪০ শতাংশ ঘর ভাড়া দিতে বেরিয়ে যায় ( মাত্র 
কয়েক বছর আঁগেই এটা ছিল ২৫-৩০ শতাংশ )। ইতালিতে ঘর ভাড়া, 
বৃদ্ধি বন্ধ করা সত্বেও ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ভাড়া প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । বৃটিশ পত্র-পত্রিকার সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী সে দেশের একজন 
কর্চচারশ কর দেওয়ার পর যার সপ্তাহে আয় দাড়ায় ৮০ পাউণ্ড (শিল্প শ্রমিকদের 
আয়ের তুলনায় যা’ অনেক বেশি) তাকে সপ্তাহে ঘর ভাড়া বাবদ আয়ের প্রায় 
অর্ধেক ৩৬.২৫ পাউণ্ড দিতে হয় । জাপানে সুউচ্চ অট্টালিকায় একটা ছু-ঘরের 
ফ্ল্যাটের জন্যে আয়ের অর্ধেক ভাড়। বাবদ ব্যয় করতে হয় | 

অল্প এবং স্থিতিশীল ঘৃরভাঁড়। £ সমাজতান্ত্রক দেশগুলোতে রাষ্ট্রে 
তৈরি কর! এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাড়িতে ঘর ভাড়া খুবই কম! 
উদাহরণ হিসাবে বল! যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে একজন শিক্প-শ্রামক অথবা 
অফিস কর্মচারশর ঘর ভাড়া বাবদ পারিবারিক বাজেটের ৪ থেকে ৫ শতাংশ 
ব্যয়.করতে হয় এবং গত অর্ধ-শতাব্ধীর বেশি সময় ধরে ঘর ভাড়া একই 
জায়গায় রয়েগিয়েছে অর্থাৎ এই সময়ে ভাড়া বাড়ে নি। দি ডি আরে গড়ে 
একটি পারহারকে তার আখের মোটামুটি ৪ শতাংশ ঘর ভাড়া বাবদ ব্যয় করতে 
হয়। অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশেই ঘর ভাড়া কম এবং তা’ দীর্ঘ দিন ধরে 
স্থিতিশশল । 

_ ধাত কয়েক বছরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমবায়ের ভিত্তিতে গৃহ 
নির্মাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে । রাও এই ধরনের বাড়ি তৈরি 
করে দিচ্ছে কিন্ত এই ধরনের বাড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হয় না, বিডি? করা 
হয়। 

অবশ্য এই ধরনের বাড়িতে ফ্ল্যাট ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারিবারিক 
আয়ের একটা বেশ বড় অংশ বেরিয়ে যায় কিন্ত রাই থেকে অনেক সুষোগ- 


আর )-র এবং ভরুউ এম আর-র তথ্য বিভাগের পক্ষে এ বিম্যান এটা 


তৈরি করেছেন ; 
* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এজেলস, ভিন ভলিউমে নির্বাচিত বচমাবলী, 
ভলিউম নম্বর ২, পৃষ্ঠা ৩০৮ । 
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সুবিধাও দেওয়া হয়ে থাকে । চেকোগ্রোভাকিয়ায় একটি নব বিবাহিত দণ্পতি - 
সুবিধাজনক দরে সমবায় ভিভিতে গড়ে ওঠা এই ফ্ল্যাট কিনতে পাবে ৷ এছাড়া 
সাধারণভারে এই জাতায় ফ্ল্যাট কেনার মোট টাক! দশ বছরের বেশি সময়ে 
(পোল্যান্ডে ৬০ বছর এবং হাঙ্গারিতে ৩০ বছর পর্যন্ত ) কিস্তিতে শোধ 
করতে হয়। খুহ নির্মাণ সমবায় সমিতিগুলে সদস্যদের কাছ থেকে 
চাদ! বাবদ এবং শেয়ার বাবদ অর্থ সংগ্রহ করে এবং ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 
সুবিধাজনক শর্তে খন পায় এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে সমর্থনও 
পেয়ে থাকে । 
পরিশেষে বলা যায় কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে যেমন পোল্যাণ্ড, বুল- 
গেরিয়া, জি ডি আর এবং চেকোষ্লোভাকিয়াতে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও বাড়ি 
তৈরি হয়ে থাকে । এই ধরনের বাড়ি তৈরিতে রাই নানানভাবে সাহাষ্য করে 
থাকে, যেমন অল্প সুদে ব্যাঙ্ক থেকে খপ দেওঠা হয়, বিনামূল্যে অথবা খুবই অল্প 
মূল্যে জাম দেওয়া হয় এবং বাড়ি তোর করতে গেলে ঘে সব কর দিতে হয় এই 
ধরনের বাড়ির মালিকরা সেই করের হাত থেকে রেহাই পান । 


ভেঙে ফেলা বাঁড়ি ঃ অনেক ছেলে-মেয়ে আছে এমন পরিবার, সদ্য 
বিয়ে হয়েছে এমন পাঁরিধার এবং পরিবারে বেকার, বয়স্ক ছেলে-মেয়ে আছে 
এমন হাজার হাজার পরিবার ধনতাস্ত্রিক দেশগুলোতে মোটামুটি সুবিধানজক 
ভাড়ায় ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ বহুতল বাড়ি তোরি করতে পারলে প্রচুর 
মুনাফা হবে এই আশায় আরে! অনেক বছর টিকতে পারে এমন বাড়ি একের 
পর এক ভেঙে ফেল! হচ্ছে । এবং দে জায়গায় ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ভাগ করা 
বহুতল বাড়ি তোর করা হচ্ছে । এই সব ফ্ল্যাটের ভাড়া যা তাতে সাধারণ 
মানুষের কাছে তা অসাধ্য । - 

একমাত্র পশ্চিম পার্মানিতেই প্রতি বছর ৯ লক্ষ ৪০ হাজার পুরানো রি 
ভেঙে নতুন বহুতল বাড়ি তৈরি কর! হচ্ছে । একই কারণে লণ্ডনে পুরানো 
ভাড়া বাড়ির ৬০ শতাংশ, যাদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিকদের গৃহ--১৯৬৪ 
সাপে ভেঙে ফেলা হয়েছিল । 

মুনাফা সর্বাধিক করার বাসনা থেকে জামদাররা বছরের পর বছর পুরানো 
বাড়ি সারাই করার পেছনে এক পয়সাও খরচ করে ন! । ১৯৯৭৭ সালে এক 
সমীক্ষায় জানা যায় লণ্ডনের ৬টি অংশে মোট গৃহ সংস্থানের এক তৃতায়াংশই 
নিয় মানের । এই সব বাড়ি সারাই করা এবং কিছু কিছু অংশ পুননির্যাণের 
জ্ষ্বে সরকার একটি পয়সাও খরচ না! করায় পরিস্থিতি আরে! ঘোরালে? হয়ে 
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উঠেছে। গৃহ পরিদর্শক সংস্থা এ প্রসঙ্গে যা বলেছে তা’হল গৃহ রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্ত সরকারি খরচ কমিয়ে দেওয়ার ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যে সব 
বাড়ি দেখাশুনা করত সেই সব বাড়ি ঝুপাঁড়তে পরিণত হয়েছে ৷ , ইতালিতে 
৯ কোটি ৫০ লক্ষ পুরানো বাড়ির (বিশেষ করে শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের 
বাড়িগুলোর ) অবস্থা নেহাতই খারাপ । পশ্চিম জার্মানিতে শহুরে উপকরণ 
যোগ্য় এমন একটি সরকারি সংস্থার হিসাব অনুধায়শ প্রত বিশ বছরে বড়বড় 
শহরগুলোতে ঘর-বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে । মাফিন 
যুক্তরাষ্রের বড় বড় শহরগুলোর বিশাল শহরতলপতে ঘর-বাঁড়ির ছুরবস্থায় কয়েক 
কোটি মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছে । গড বিশ বছরে. নিউইয়র্কের 
২ সাউথ ব্রনকস জেলায় বাঁড়িগুলে1 বুপড়ি বনে গিয়েছে । দেখে মনে হয় যেন 
বাড়িগুলোর ওপরে ক্রমাপ্রত বোমা ফেল! হয়েছে । 
বাঁড়ি রক্ষণাবেক্ষণে যত নেওয়া & সমাজতাঁভ্্রক দেশগুলোতে পুরনো 
বাড়ি, বিশেষ করে পুরানো! শহর ও শহরতলণর বাড়িগুলে! রক্ষণাবেক্ষণ করা, 
প্রয়োজনে কিছু কিছু অংশ নতুন করে তোর করা ইত্যাদি কাজে রাই 
সমধিক: গুরুত্ব দিয়ে থাকে । সম্প্রতি পুরানে! বাড়ি আধুলিকীকরণের 
কাজে এবং বার্লিন, মস্কো, ওয়ারুশ, প্রাগ প্রভৃতি রাঁজধানশসহ প্রধান প্রধান 
শহরগুলোতে স্থাপত্য বিষয়ক স্মৃতিন্তত্তগুলো! রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রাষ্ট্রীয় 
বাজেটের একটা বেশ অংশ ধরে রাখা হচ্ছে । এর ফলে নতুন আবাসিক 
জায়গাগুলে সারাই করা এবং পুরানো বাড়িগুলো প্রয়োজনে নতুন করে 
ঢেলে সাজানে ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ 1দয়ে সজ্জিত কর! সম্ভব হচেছ । 
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাড়ি খুবই কম $ ধনতাপ্রিক দেশগুলোতে 
বাড়ি তোর করার কন্ট্রাকটঃ ব্রা এবং এস্টেটের মালিকরা ' মেহনতশী মানুষের 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় চাহিদা মাথাগৌজার জায়গা নিয়ে ব্যবসা করে 
নিজেদের কপাল ফিরিয়ে নিচ্ছে । ১৯৭৭ সাঁলেরু সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 
বৃটেনের পীচটি শ'র্য স্থান*য় গৃহ নির্মাণ সংস্কার মুনাফা ১৯৭৬ সালে ৩০ শতাংশ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । পশ্চিম জার্মানিতে ২শ'টি প্রধান গৃহ নির্মাণ কোম্পানির মধ্যে 
.পীচটি প্রথম সারির কোম্পানি মুনাফা তৈরির দৌঁড়ে অষ্যান্য গৃহ নির্মাণ 
কোম্পানিকে হারিযে দিয়েছে । অপর দিকে ধনতান্ত্িক দেশগুলোতে অর্থ- 
নৈতিক সঙ্কট এবং দামারিক-ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গৃহ নির্মাণ 
বাবদ সরকারি ব্যয় বহুল পরিমাণে হ্রাস কর! হয়েছে । বৃটেনে ১৯৭৮ সালে 
সরকা র ব্যয়ে যে সংখ্যক বাড়ি তোরি হয়েছে সেই সংখ্যা তার আগের দশ 
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বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম । ৯৯৭৫ সাল থেকে ফ্রান্সে বাঁড় তৈরির সংখ্যা 
প্রতি বছর ৫ শতাংশ করে কমছে । - 

১৯৭৮ সালের প্রথম চার মাসে ফ্রান্সে বাড়ি তোর প্রায় ১৮ শতাংশ কমে 
যায় । গত সাত বছর ধরে ইত্ডাজিতে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৭০ হাজার করে ফ্ল্যাট 
তৈরি হচ্ছে যদিও সে দেশের পত্রিকার হিসাব অনুষায়ী প্রয়োজন এর দ্বিগুণ ৷ 
পশ্চিম জীধানতে তথাকতিত সামাজিক ফ্ল্যাটের ( অর্থাৎ রাহী অথবা স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষের টাকায় যে ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে) সংখ্যা বছরে ১ লক্ষ ২০ হাজারে 
নেমে আপার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের তুলনায় শতকর' ৭৫ ভাগ 
উৎপাদন কম হচ্ছে । 


রাষ্টরই স্থপতি £ সমাজতান্রক দেশগুলোতে গৃহ নির্মাণ নিয়ে কোনো 
ব্যাভগত ঠিকাদারি সংস্থা নেই সুতরাং এই সব দেশে ব্যাক্তগত প্রতিষ্ঠানের 
তত্বাবধানে গৃহ নির্মাণের কোনে! সম্ভাবনা! নেই । গৃহ নির্মাণ এবং তা রক্ষপা- 
বেক্ষণ করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লাভ হওয়া দূরে থাক অর্থ- 
' নৈতিক দিক থেকে দেখতে পেলে ক্ষতিই হয । শ্রমজশবশ মানুষের কল্যাণ 
সাধনের জক্ষ্য থেকে রাষ্ট্রের সম্মতিতেই এই নীতি অনসূত হয়ে থাকে ৷ 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সামাজিক-অর্থনৈতিক নাতির চারিত্রিক 
বৈশিষ্টাই হচ্ছে গৃহ নির্মাণের জন্যে রায় ব্যয় দিনের পর দন: বৃদ্ধি করে . 
যাওয়া । এর পরে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হবে তা থেকেই বোবা যাবে 
দি এম ই এ দেশগুলোতে গৃহ নির্মাণের ব্যয়ের পরিমাণ কিভাবে বেড়েছে £ 
৯৯৫৬ সাল থেকে ৯৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ৩০ লক্ষের ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে, 
এর মধ্যে বুলপেরিয়ায় ১০ লক্ষ ২৯ হাজার, হাঙ্রারিতে ১৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ; * 
জি ডি .আরে ২০ লক্ষ ৫ হাজীর; মঙ্গোলিয়াতে ৪১ হাজার ; পোল্যাপণ্ডে 
৪০ লক্ষ ৪ হাজার ; কুমানিয়ায় ২৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ; সোভিয়েত ইউনিয়নে 
৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৭ হাজার এবং চেকোঙ্সোভাকিয়ায় ২০ লক্ষ ৬১ হাজার 
ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে । এর ফলে সি এম ই এ দেশগুলোর জনসংখশর 
ছু-তৃতপয়াংশের গৃহ-লমধ্যার সমাধান কর! গিয়েছে । 

একমাত্ত ১৯৭৮ সালেই বুলগেরিয়াতে ৬৬ হাজার ৫শ' ক্যাট এ এবং ব্যক্তিত 
বাড়ি নির্মিত হয়েছে এবং হাঙ্গারিতে ৮৮ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে; জি ডি 
আর-এ ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার দশ” ফ্ল্যাট নতুন তৈরি হয়েছে, অথবা সারাই কর! 
হয়েছে ; সোভিয়েত ইউনিয়নে ২৯ হাজার নতুন ফ্ল্যাট অথবা ব্যক্তিগত বাড়ী 
২ তৈরি করা হয়েছে; এবং চেকোঞ্লোভাকিয়ায় ৯ লক্ষ ২৮ হাজার নতুন ফ্ল্যাট 


১০৯ 


তৈরি হয়েছে । আরে! একটি ঘটনা হ’ল লোভিয়েত ইউনিয়নে এক 
মাসের কম সময়ে পাঁচ লক্ষ জনপণ অধ্যুষিত শহরে গৃহ সংস্থানের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। 44 

গৃহহীন মান্ষুষ এবং মান্ুষহীন গৃহ ? ধনভান্তিক দেশগুলোতে ঘর 
ভাড়া এত বেশি যে হাজার হাজার লোক ফ্ল্যাটে থাকতে পারে ন', তারা 
গিয়ে ঝুপড়িতে ভবা বস্তিতে গিয়ে ওঠে । এফ আর জিতে প্রায় ৬০ লক্ষ 
এই ধরনের 'বাঁড়তে (অর্থাৎ ঝুপড়ি কিংবা বস্তিতে) থাকতে বাধ্য 
হয়। ৯১৭৫ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক পান্রকা প্যারেডের ভাষ্য 
অনুষায়শ, ১ কোটি ১৫ ম্ আমেরিকান এমন ধরনের জায়গায় গাদাগাদি 
করে থাকে যাকে কোনমতেই ঘর বল! যায়না । ইতালিতে লক্ষ লক্ষ 
নারী-পুরুষের কোনো ঘর বাড়ি নেই, তারা বস্তিতে বাস করে (এদের 
মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ রোমে, নেপলসে ৩ লক্ষ, প্যালের মোতে ৬০ হাজার 
এবং মিলান, তুরিন এবং অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষ 
রয়েছে । বৃটেনে ৩ লক্ষ পারবারের কোনে ঘর বাড়ি নেই। এই সব 
পরিবারে যেমন শিশু ও বৃদ্ধ রয়েছে তেমনি বয়স্ক শ্রমিক এবং অক্ষম লোকেরা 
আছে । এই সব স্বল্প মায়ের পরিবারের আকাশচুম্বী ভাড়া মেটানো সম্ভব 
নয়। এদের সকলেই কাঠের তৈরি ব্যারাকে, পরিত্যক্ত বাড়িতে, ধ্বংসপ্রাপ্ত 

" বাড়িতে অধবা কাঠ-লোহার পাত দিয়ে কোনো রকমে খাড়! করা কাঠামোর 

নিচে মাথা গুদে দিন কাটাচ্ছে । 

এই গৃহহশীনেরা সমাজে সব দিক থেকেই বঞ্চিত । স্থায়ী বাসস্থান না 
থাকায় স্থায়ী চাকরি পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব আর স্থায়ী চাকরি না পাওয়া 
পর্যন্ত তাদের ঘর ভাড়ার টাকা আয়ও সম্ভব নয় । 

ধনতান্ত্রক দেশগুলোতে একদিকে যেমন গৃহহীনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, 
তেমনি শ্রমজীবী মানুষের একট! উল্লেখযোগ্য অংশের অবস্থা দিন দিন খারাপ 
হয়ে পড়ছে । ঘর ভাড়া নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় হাজার হাজার 
শ্রমিক পাঁরবার ছেল্সে-বউ লিয়ে পুরানো ফ্ল্যাট ছেড়ে স্বল্প ভাড়ার খারাপ ফ্ল্যাটে 
পিয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে । এইভাবে বর্তমানে ১ কোটিরও বেশি ইতালীয় 
শ্রমিক গাদাগাদি অবস্থায় কোনে! রকমে মাথা গুজে রয়েছে ! ৯৯৭৭ সালের 
এক সম'ঁক্ষায় দেখ! গিয়েছে ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার এক- চতুর্থাংশ এমন, ঘরে 
বাস করে যাতে মাথা পিছু ৪ বর্গামটার জায়গাও নেই । 


অদ্ভুত বৈপরীত্য ৷ শ্রথজীবাঁ মানুষ অধ্যুষিত জায়গাগুলোতে ঠিকমত 


- ৯৯০ 


রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়িগুলো যখন ভেঙে পড়ছে, ঝুপড়িতে পারিণত 

1 হচ্ছে, সেই সময় এ সব শহরের অভিজাত অঞ্চলে হাজার হাজার বিলাস বহুল; 

ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে এবং এসবের ভাড়াও আগুন । কিন্ত ক্ল/াটগুলোতে লোক. 

৬. নেই। শ্রমজশবশী মানুষের বিশাল অংশই এই ভাড়া দিতে পারে না, কেননা 

~~ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব ফ্ল্যাটের ভাড়া তাদের মাসিক আয়ের চেয়েও 

বেশি । এই সব নতুন বাড়ি এবং কিছু পৃর'নো মালিক হয় কোনো ব্যাঙ্ক 

৷ সংঘ, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি অথবা এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বছরের' 

পর বছর ফ্ল্যাটগুলোকে ফাকা অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে, কারণ তারা 
জানে ভাড়া বাড়ছে এবং আখেরে তাঁদের লাভ হবেই ৷ 

১৯৭৭ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রচণ্ড ভাড়া হওয়ায় ফ্রান্সে ১৭ লক্ষ, এফ 


St dl সাড়ে তিন লক্ষ, রোমে ৮০ হাজার এবং লণ্ডনে ১ লক্ষ ফ্ল্যাট 
কা অবস্থায় পড়ে আছে । 


গৃহ-সংস্থানের ক্রম উন্নতি 8 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গৃহ সমস্যার 
যেপুরোপৃরি সমাধান করা যায় নি, এটা গোপন করে রাখার মত কিছু নয় । 
কিন্ত বর্তমানে এই সমস্যায় একটি নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে । আজ থেকে 
১৫-২০ বছর আগে প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল মানুষকে মাথা গৌজার আশ্রয়ের 

এ. ব্যবস্থা করা (তার কারণ দ্থিতীয় খিশ্ব-হুদ্ধে সি এম ই এ দেশগুলোর ঘর- 
" বাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে তা’ আর বলার-নয় ) কিন্তু এখন সমস্যাটা দাড়িয়েছে 
অন্য ধরনের । কেউ বড় ফ্ল্যাট পছন্দ করেন, কেউ বা আরো স্বাচ্ছন্দ্য চায় 

আর নব-বিবাছ্ছিত যুবুক-যুবতীরা নিজেরা নিজেদের মত থাকতে চায় । 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে পাঁরফক্পিতভাবে উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে এবং 
মুজিসংগ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণও কর! হচ্ছে । এর ফলে, ধনভান্ত্রক দেশগুলোতে 

“ এলোমেলোভাবে শহরগুলো ছড়িয়ে পড়ায় যে-ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন 
হচ্ছে হয়, সমাজতান্ত্রিক দেশে তা” হয়না । তাই সমাজতান্ত্রিক দেশের 
শহরগুলো থেকে অনেককাল আগেই বস্তি অথবা ঝুপড়ির অবসান ঘটেছে । 
এটা সম্ভব হয়েছে কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতান্ত্রক দেশের মত জমির 
কোনে! ব্যক্তিগত মালিক নেই, ফলে জমি অথবা স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত মুল্য 

. নিয়ে, ধনতাত্ত্রিক দেশে ফাটকাবাছিতে যে সব অদুবিধা ও সমস্যা দেখা দেয়, 
;  সমাজতাদ্ত্িক দেশে সেই জাতায় সমস্যা নেই । একই কারণে, জাত বিচার - 
করে মানুষের বসতি এই সব দেশে গড়ে ওঠে না । স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ট্রেড 
ইউনিয়নসমৃহ অথবা কোনো কোনো দপ্তর থেকে ফ্ল্যাট বিলি করা হয় । তাই 


৯৯৯, 


একই বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন ফ্ল্যাটে একজন শ্রমিক এবং ফ্যাকটরির একজন কর্তা- 
ব্যক্তির, একজন ব্যালে নর্তভকর ও মঞ্চ শ্রমিকের, একজন বিজ্ঞানীর এবং 
একজন ল্যাবরেটরশ আযাসিস্টেন্টের পাশাপাশি বসবাস স্বাভাবিক ৷ _ 

সমাজতাপ্্রিক দেশে প্রচুর ভাড়ায় থুপরি ঘর বানানে! হয় না! । বিজ্ঞান- 
সম্মত নকশা অনুযায়ী, আধুনিক সুঘোগ-দুবিধা সহ বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরি করা 
হয়। সমাদতাস্তিক দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধত্তে 
মানুষের মধ্যে ক্র্যাট বিলি করলে পারম্প্ররিক মেলামেশা ও শুভেচ্ছা গড়ে 
ওঠে । | 

কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তের ওপর ভিত্তি করে ফ্লাট বিলি করা হয় । 
অন্যান্য সমস্ত শর্ত সমান হলেও বৈষয়িক উৎপাদনের "হজে জাঁড়ত ব্যক্তিরাই 
প্রথম ম্যাট পাবে। তাই জি ডি আরে নতুন ফ্ল্যাট যা তৈরি ই ৬৫ 
শতাংশ শ্রমিক পরিবারগুলো পেয়েছে । যে সব পরিবারে অনেক 
“মেয়ে এবং যুবক দম্পাত তারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে ৷ বুলগেরিয়ায় ভাই 
যুবক দম্পত্তিদের জন্যে গৃহ সংস্থানের বিশেষ তহবিল (গরণ-পরিষদের গুহ 
নির্যাণকক্পে ধরা মোট ব্যয়ের দশ শতাংশ ) আছে । 

সমাজতাস্রক দেশে যে গৃহ নির্মাণ কার্যসূচী চালানে হচ্ছে তাতে রবীন 
শ্রমিক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যে উন্নত মানের গৃহের ব্যবস্থাও আছে। এই 
জাতীয় ব্যক্তিরা সুবিধাজনক ফ্ল্যাট পেয়ে থাকেন । তারা বিশেষ ধরনের 
বাড়ি এবং হোস্টেলেও দরকার হলে চলে যেতে পারেন । 

ধনতান্্ক সমাজে গৃহ-সমস্যার.ব্যাপকতা। এবং নানান বৈচিত্র্যের অন্যতম 
হচ্ছে তার হৃদয়হীন প্রকৃতি । ধনী ও দারিদ্রের ক্রমবর্ধমান সামাজিক 
ফারাকও আর একটি বৈশিষ্ট্য ৷ 

গৃহ-সমস্যার সমাধানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলে! ধনতান্্রিক দেশগুলোর 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতি অবলগ্বন করেছে । ব্যাপক এবং পারকল্পিত পথে 
গৃহ নিৰ্মাণ, গৃহ বিদি করার ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি সব কিছু 
দেখিয়ে দিচ্ছে যে মানুষের সর্ববিধ উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়ৌজনশয় বৈষয়িক ও 
আত্মিক শর্তাবলী গঠন কল্পে কেবলমাত্র সমাজতস্ত্রেরই বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। 


টি 


১৯২ 


পুকপারি 


- “নাট্য চিন্তা ও শিল্প জিজঞানা” 
-_ চৰ্শের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত চা্সিশ বছরের আধুনিক" " 
বাংলা নাট্যকার, নাটক ও ৮ট্য আন্দোলন এবং এই সূত্রে সমকালশন বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহী ও বিপ্লবাত্মক নাটক, নাট্যকার ও নাট্যগুচেষ্টার 
. বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ ‘নাটযচিন্তা ও শিল্পপিজ্ঞাসা’ বইটিকে. স্বাগত 
জালাচ্ছি। এই গ্রন্থের লেখক পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও গণনাট্য- 
. কর্মী দিগিক চন্দ বন্দ্যোপধধ্যায় । ১৯৭৮- সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বইটি 
কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে । . পৃষ্ঠা সংখ্যা চারশতাধিক.. 

বইটি সম্বন্ধে সর্বাগ্রে বলা যেতে পারে যে, এক সঙ্গে নাট্য চিন্তাও শিল্প- 

' জিজ্ঞাসার এতগাল বিষয় ইতিপূর্বে আর. কোন বাংল! গ্রন্থে আলোচিত 


“ হয়নি । বিষয়বস্তগুলি নিয়রূপ £ B 2 


(৯) ইবসেন থেকে শুরু করে উনিশ ও বশ শতকের উনি . চেকভ্‌, 
বার্ণাড:শ এবং গ্যালসোয়ারির যুগের ইউরোপাঁয় নাট্য চিন্তার অভিনবস্ধ ৷ 

(২) ইংলগ্ডে শেকৃস্পণয়রের নাটকেন্ নতুন ধরনের মঞ্চায়নের' ওম্ড- ভিক' 
িয়েটার এবং এই দৃত্রে নবনাট্য প্রযোজনার ধারা । - 

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউজিন 'ওনশল, ক্লিফোর্ড ওভেটস এবং টেনেনাঁ 

উইলিয়ামস ও আর্থার মিলার ও অন্যান্য বিদ্রোহী নাট্যকার । 
09). ইটাঁলির পিরান্দেলার মানব প্রকৃতি বিচারের নাটক ৷ 
| (৫) আইরিশ জাতণয় মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনের ইয়েটদ্‌ ও সিয়ান 
ওক্যাসির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির নাটক ও নাট্য পদ্ধতি । | j 
" (৬) মস্কো আর্ট, থিয়েটার, স্তানিস্‌লাভস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কি এবং সমাজ- 

তান্ত্রিক বান্তববতাবাদঁ সোভিয়েত নাটক ও মঞ্চ । Y 
' (৭) জা পল সার্জে-ও.বে্টোন্ড ব্রেষ্ট মুখের পাস * নাটক ও 


' নাট্য প্রচেষ্টা ৷ 


. (৮) গণনাট্য আন্দোলন ও অন্যান্য নবতরঙ্গের, বাংলা নাটরু 
নাট্য চিন্তা । 
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- উপরোক্ত তালিকা দেখে অবস্ত প্রথমেই প্রশ্ন হবে, এত বেশি-সংখ্যক নাট্য 
আন্দোলন ও বিশেষ করে বিদেশী নাটক ও নাট্যকারের পরিচয় দাখিল 
করতে গিয়ে লেখক সৃমিতি ও পরিমির্তির পরণক্ষায় উত্তার্ণ হতে পেরেছেন 
কিনা? - L f 

উত্তরে আমরা বলবো, লেখক হথাষথ সমিতি ও পরিমিতিজ্ঞানের পঁরিচন্ম- 

দিয়েছেন । সবচেয়ে বড় কথা এই যে, লেখক বাংলা নাট্য আন্দোলন ও 

. নাটকের জন্যেও মোটামুটি সস্তোষজ্জনকভাবেই জায়গ! করে নিতে পেরেছেন। 

_ আলোচ্য বইটিতে বাংলার নাটক ও নাট্য আন্দোলনের ব্যাপারটা মুখবন্ধ; 

বর্ণনা ও বিশ্লেষণ মিলিয়ে_প্রায় অর্ধেক জায়গা নিয়েছে । অথচ স'মাগ্রক- 
ভাবে বিশ্বের নাটকের প্রগতির ধারাকে সংকুচিত করে দেখানো হয়নি 
কয়েকটি অধ্যায় বড় হয়েছে, কোন কোন অধ্যায় খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছে | 
কিন্ত এতে কোন শিশেষ নাটক বা নাট্যকারের ওপর অবিচার কর! হয়েছে | 
বলে মনে হয় ন,-জলেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গশ এমন একট! আবহাওয়' সৃষ্টি 
. করেছে ষে, গৌড়ামি ও অবহেলার অভিযোগ আন! যায় নাঁ। ম্যাক্সিম 
. 'গোর্কি, ব্রেষ্ট, সিয়ান ওক্যাসি কিংবা ওডেটস ও চেকভ নিয়ে লেখক যে. 
বিস্ত'রত আলোচন! থরেছেন, তা এই কারণেই বিস্ময়কর ৷ . 
দন বাংলারই সাম্প্রতিক নাট্য পরিস্থিতি এই যে, নশচতলার জনগণ ও দেশ । 
নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের প্রাণম্বরূপ বলে বিবেচিত হওয়ায় এমন নাটকের 
প্রয়োজন হচ্ছে যাকে সাধারণ মানুষ নরনারী নিধিশেষে একান্তভাবে নিজস্ব 

জিনিষ বলে মনে করতে পারে। গত এক শতাব্দণ ধরে যে বাংল! নাটক ও. 
নাট্য-আন্দোলন কলকাতার মঞ্চকে কেন্দ্র করে তৈরি ও প্রসারিত হয়ে 
এসেছে, তার সঙ্গেও একটা নাড়ীর যৌগ গড়ে উঠেছে দুই বাংলার জনগণের - 
সুতরাং নাটক নিয়ে এখানে পরাঁক্ষা নিরীক্ষাঁ_যত রকমেই হোক না কেন, তা”. 
আসা দরকার বাংলার ধার! থেকে । অন্য দিকে আমাদের মতো দেশগুলির : 
বিপ্লব ও অগ্রগতির সম্ভবপরতার পটভূমি হচ্ছে পারধর্তমান বিশ্ব । এই পরি- 
বর্তমান বিশ্বের নাটক ও নাট্য আন্দোলনের অন্তঃসারও সাধারণভাবে আমাদের 
নাটকের অন্তঃসার ! সুতরাং, তথাকাথিত বহুদংখাক বিদেশশ নাটকের - 
নায়ক নায়িকাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও বিজাতীয় আদল বদলে যাত্রাগানে 
পালার আকারে নিতান্ত গ্রামাঞ্চলে উপস্থিত করলে তাদেরও দর্শকরৃন্দ ষাগ্রছে 
গ্রহণ করতে পারেন, জার্মেন নাট্যকার ব্রেষ্ট যে আজ একাস্তভাবে বাংলার . 

. * নাট্যকার হয়ে উঠেছেন, এর নলের রয়েছে উপরোক্ত পরিস্থিতি 1. এই উপস্থাপন... 
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যাতে একটা মামুলি যান্ত্রিক ব্যাপার না হয়ে ওঠে, সে জন্যে অবশ্য গভীর _. 
ব্রেষট-চর্চার প্রয়োজন । শুধু ব্রেষ্ট কেন, অন্যান্য বিদ্রোহ" বিপ্লবী বিদেশ" 
নাট্যকার সম্পর্কেও এ প্রয়োজন প্রযোজ্য । নাট্য চিন্তা ও শিল্পাজজ্ঞাসা? গ্রন্থের 
লেখক খুব অল্প পরিসরেও বিদেশ" নাটকের গভীরে যেতে সক্ষম হওয়ায় এই 
ধরনের আলোচনার একটা ভিত্তি তোর করতে পেরেছেন বলে আমর! মনে ' 
করি ৷ ভিটা অন্ততপক্ষে প্রাথমিক তো! বটেই । 

অবশ্য বিশ্বের পরিবর্তনের ব্যাপারটা নতুন নতুন অঞ্চলে খুব দ্রুত ঘটে 
যাচ্ছে এবং এই কারণে বাইরের নাটক ও নাট্য আন্দোলনের প্রসার, প্রশ্ন ও 
সমস্যার পরিধিও প্রুত বেড়ে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মু্জিৰ পরিসর 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে । এর ফলে শিল্প ও নাট্য জিজ্ঞাসার নতুন নতুন মাত্র! দেখা 
দিতে বাধ্য । এই পরিস্থিতিকে সামনে রাখলেও আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটির 
আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রয়োগের দাদার । পেটা প্রধানত এই কারণে যে, 
লেখকের পদ্ধতিটি মার্কপীয় । এই পদ্ধতিতে নতুন নতুন প্রশ্নের জবাব 
আদর্শগতভাবে 1কিছুটা দেওয়া থাকেই। তাছাড়া লেখক প্রথমেই গোড়ামির 
গোড়া ভেঙ্গে নিয়েছেন । জেখকের কাছ থেকে অভয় পেয়ে নতুন নতুন 
অভিজ্ঞতাকে পাঠকপাঠিকারা বইটির পরিপ্রেক্ষিতে দিজেরাই মিলিয়ে নিতে 
পারবেন নিশ্চয় ৷ . 

এই সূত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় । 

বাংল! গণনাট্য আন্দোলন এবং নবতরঙ্গের অন্যান্য ধারার পরম্পরের 
পার্থক্য এবং বিরোধ অপেক্ষা এক্যের তাগিদকে লেখক নপতিগতভাবে সামনে 
এনেছেন । নাটক ও নাট্য আন্দোলনের ভালমন্দ বিচারে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য 
তথা প্রলেতারধয় মানবতা!” লেখকের কাছে নিধাচক ও নির্ণায়ক হগেও এই 
উপাদান ন! হলে ভাল নাটক হবে ন। এমন জোরাজুরি তিনি ঝরতে চাননি । 
নবতরঙ্গের অন্যান্য ধারার মধ্যেও প্রগতির কাজ রয়েছে এবং থাকতে পারে, 
একথা স্পষ্ট করে বলে নানারকম পরাক্ষানিরণক্ষাকে স্বাগত জানিয়ে লেখক 
বাংলা নাট্য আন্দোলনে হ্ণাপক এঁক্যের পথকে »স্ভবপর বলে দেখাতে 
পেরেছেন ৷ ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণভার দরুন প্রতিভা ও সাধনার যে 
গ্নদারুণ অপচয় ঘটে এসেছে বাংলা নাটকের অগতে, তার প্রতিবিধানের জন্যে 
অবশ্যই এইভাবেও উদ্ভোগী হওয়া! দরকার ! | 

চল্তিশের দশকে জন্মেই যে গপনাট্য আন্দোলন সমগ্র হি বিভিন্ন 
ভাষ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে বাংল! নাটকে একটা যুগাস্তর 
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_ এনেছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভারড়শর সম্মতেও আদায় করেছিল, তা গত 
তিরিশ বছরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো! হয়ে গিয়েছে । এর একটি ছাব'আমাদের ' 
আলে।চ্য বইটিতে আছে । এই খণ্ডগুলি ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই ভ্য়ং- 
সম্পূর্ণ । এরা আর একতিত হবে বলে লেখক মনে করেন না। তাছাড়া 

গপনাট্যের সঙ্গে জড়িত কর্মীরা ছাড়াও নবতরঙ্গের নতুন নতুন কর্মীরা যে সব 

নতুন নতুন দল তৈরি করেছেন গ্রুপ থিয়েটার নাম দিয়ে, তারাও পৃথক 

পৃথকই থাকবেন বলে মনে হয়। একটা মাত্র সংগঠনের প্রস্তাবটাই 

এখন অবাস্তব । ভবে একটা মূল স্রোতে সবাই শরিক হতে পারেন । 

এক্ষেত্রেও মুল খাতটাকে হতে হবে যথেষ্ট বিস্তৃত । আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 

তার প্রস্তাবনায় নাট্য আন্দোলনের যে পরিপ্রেক্ষিত পেশ করেছেন, তাতে' 
এই বিস্তৃত খাতের আভাষ আছে । এদিক থেক, আলোচ্য বইটি নব নাট্য 
আন্দোলনের সমস্ত কর্মীর পাঠ্য ৷ 

নীতিগতভ|বে সমস্ত প্রগতিবাদশীর জন্যে নাট্য জগতে কর্মক্ষেত্র মুক্ত করে 

দিলেও আলোচ্য বইটির লেখক ইতিমধ্যে বাংলা! নাটক নিয়ে যে কাজ হয়েছে, 

তার জটি বিচ্যুতের কঠোর সমালোচনা করেছেন । বিশেষ করে গণনাট্য 

. আন্দোলনের কাজের যে আত্মসমালোচনা করেছেন তিনি, সেট বন্ধুদেরও 
মুখ চেয়ে করেননি । এটা সকলের মনঃপূত নাও হঙ্ডে পারে, তবে আমাদের 
ধারপা, লেখক হয়তো মনে করেছেন যে, নীতির দিক থেকে যদি একটা বিস্তৃত 
বোঝাপড়া থাকে তাহলে প্রয়োগের দিকে যত মতান্তর হোক না কেন, তাতে 
মনান্তর সৃষ্টি হওয়া! উচিত নয় । 

_. আমর! আশা! করবো, বইটিতে প্রয়োগ নিয়ে যেসব মন্তব্য রয়েছে সেগুলির 
কোন ফোনটা অগ্রাহ্‌ বিবেচিত হলেও তাতে লেখকের আক্কাছ্ঘিত মৃূলভ্রোতে 
সবাই মিলে এগিয়ে যেতে চাইবেন । লেখক নিজেও একজন নাটাকার, 
নাট্যকর্মী এবং প্রযোজক | এক্ষেত্রে অন্যতম প্রবীশতম হিসেবে ভার কাছ 
থেকে নাট্য প্রযোজনা চাই আমরা । এই কাজে তার নিজের ধারা ছাড়া 
অন্যান্য প্রযোজনা থেকেও প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করবেন তিনি এবং 
ভার প্রযোজনার মতাঁবলম্বীরা | আমরা এই আশাই করবে! । | 

বইটির কোন কোন বক্তব্য নিয়ে যদি বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আত্ম- 
সমালোচনার খাতে নিয়ে থাকেন সংশ্লিষ্ট সবাই আশা করি ৷ | 
নাটক ও নাট্যবর্মীরা জনগণের মধ্যে নাট্য আন্দোলনকে স্থাপন করার 
জন্যে যে সমাজতান্ত্রিক অথবা সাধারণভাবে প্রগতিবাদশ ও পুঁজিবাদবিরোধা 
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[পক lation ও টিবি ভাত কার্যক্রম যা তার মূল নুর - 
1ালোচ্য বইটির লেখকের মতে : প্রলেতারীয় মানবতাবাদণ” এষথার উল্লেখ 
নাগেই করেছি । এর মধ্যেই রবীন্দ্র নাট্যেরও জায়গা করা হয়েছে এবং . 


বিশ্যতেও হবে | শেক্সপীয়রের মতো 'অথবা ্লপদশ গ্রীক 'নাট্যকারদের | 


গজের মতো রবাঁন্দ্রনাথের নাটকের আদরও. বাড়বে । আলোচ্য বইটির 
বান্না সম্পর্কিত মন্তব্য অত্যন্ত মৃল্যবান ৷ রবান্্রনাথরে ন্বাত্মক 
তিবাদের পাঁরপোষক হিসেবে লেখক. যেঙ্াবে ব্যাখ্যা করেছেন, নাটকে তো 
টেই, সাধারণভাবে সাহিত্যের আঁলোচনাতেও তা’ ব্যতিক্রম । Kl 
আলোচ্য বইটিতে বাংল! নাটকের সাম্প্রদাক্িকতাবিরোধী ধারা নিয়ে, 
য আলোচনা রয়েছে, তা’ও ব্যতিক্রম হলে গণ্য হওয়া উচিত । সংখ্ষিপ্তঃ 
।ই বক্তব্যকে বিস্তারিত করে নেওয়ার দাক্িত্ব_নতুন নতুন নাট্যকার ও' 
কর্মীদের ৷ | ‘ 


নাট্য চিন্তা ও শিল্প জিজ্ঞাসা-_দিপিক্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইন্প্রেসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা ৷ 'দান-__৩০ টাকা । 
প্রচ্ছদপট_-চিত্ত সরকার ৷ . প্রাপ্তিস্থান নির্মল. সাহিত্য মাদার 
৩৬৯ বি; রবীন্দ্র সরণী, কাঁলকাতা-৬। 
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জুরি এক টার্কা। 
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৫ ফাপিয় কমে এজেণ্দি দেওয়া সস্তা নক! 
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